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প্রায় ছুই বংসর পুরে রথ বন্ধু ্রীঘুক্ত দীনেুনাথ মুখোপাধায়, 
এ আমার অন্বরোধে শ্রীঅরবিনোর এই জীবনচরিতখানা গিখিয়া দেন। 
রর পরে আমি ইহ। মুদ্রণ জন্য ছবাপাখানায় পাঠাই দেই। কিন্তু 
দাপা আর হইযার প্রা সঙ্গে সঙ্গেই কারামুবোধে নীবেছুবানু কলিকাতা 
পরিত্যাগ ল্রেন। তখন সম্পাদনাল কার্ধা লইয়া বিরত হইয়া পড়িলাম, 
চাপ ভিনি কলিকাত'র বাহিরে থাকিয়া এবাট নিজ হাতে লইলেন 
7, আমারই দুর্ল হস্তে সে-গুরুচার অগর্ণ করিলেন। সে-গুরুধারি 
চামি অবসর মত দিনে ধীরে সম্পাদন করিয়াছি । কারণ প্রয়োজন বোধে 
স্থান পলিব্ন। পবিব্্রন ৪ পতজিবদ্ধীন করিতে হইয়াছে। এজন্য . 

ভান কারণে পুস্থক পুকাশে এছ বির হইয়া গেল । 
সা বাছুলা, দীদেন্বারু লং সম্পাদনার কারা ফছিছে 'পারিলে 
টি অধিকতর হ্রম-প্রযাদশ 1 সুসঙ্গধিত হট না হউক, 
প ক্রণীব্টিহির জন্য এখন আমিই প্রধানত! দায়ী । সেন নদী 
টক নিকট মাক্ষন! ভিক্ষা করিতেছি । তীপ্ারা রা অনুগ্রহ করিয়া 
ল্রুটি পরদর্শন করিলে বাধিত হইব এন পরবর্তী সান্ধণে সেগুলি 
(শোধন করিতে প্রযাস পাইব | ইতি 


কণিকাতা, । পর যো 
ৃ শ্রধিণ্বিবিম!? নিয়োগ 





শঅরবিন্দ ঘোষ 
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পূর্বপুরুষ 


মানুষের চরিত্রগঠনে পরিষার, সমাঞ্জ। কালের গুভাব প্রভূত পরিমাণে 
কার্য করে। পারিপার্থিক অবস্থার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার শক্তি 
কয়জন লোকের থাকে? টৈশবে একটি জীবনের কি সুন্দর মন্তাবনাই 
আশা কর! হইয়াছিল, কিন্ত অবস্থার বিপর্যয়ে দে আশা ফলবতী হ্ 
নাউ, ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরপ নহে। আবার এমন মহাপুুষও 
দেখা যায়, ধিনি কাল ও অবস্থার বাধ! অতিক্রম করিয়া সহজেই শিষ্জ 
মহত্বের দৌরভ দিদিকে বিস্তার করেন ! 
যাহ হউক, স্বীকার করিতেই হইবে যে, গরিযার, সমাজ ও কাঁণের 
প্রভাব মানুষের জীবনগঠনে অনেকদৃরু পর্য্যন্ত নহায়তা করে। পিতামাতা, 
| গর ও পরিবারের একটা চিত্র মাছষের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া 
ধাঁভাবিক। অরবিন্দের জীবনগঠনে বাংলার নবযুগের অন্যতম গ্রবর্ধক 
ধষিগ্রতিন রা্জনারায়ণ বহর সাধুজীবন অপ্ক্ষিতে অনেক" সহায়তা 
করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনারারণ বহু মহাশয় অরবিসের মাতামহ। 
আরবিন্দের পিতার নাম ডাক্কার কৃষ্চণন ঘোষ। তিনি মিঃ কেডি, 
ঘোষ নামেই খ্যাত ছিলেন। পিতা ও মাতামহের জীবনের প্রভাব 
অরবিদ্দের জীবনে কি পরিমাণে কার্য, করিয়াছে তাহ! আলোচনা 
যোগ্য। 


১৮২৬ খথৃষ্টাব্বের "ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ ২৪ পরগণার বো; 
নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহার পিতার একমাত্র পুত্র। । 
কানের শিক্ষা-পন্ধতি অঙ্জসারেই শৈশবে অহারণশিক্ষা আর্ত হয়। ডি 
প্রথমে কলিকাতাস্থ ডেভিড হেয়ার স্কুলে ভণ্তি হ'ন। সেখানে মহাম 
ডেভিড ছুহম্বার ও বিদ্যালয়ের অন্তান্ত সুযোগ্য অধ্যাপকের তত্বাবধ 
তিনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন । চতুর্দশ বহ্সপ ব 
বিয়ের তর্ধদভায় তিনি “0060091 ১০16006 19 10160618016 
[4619010” (বিজ্ঞান কি সাহিত্য হইতে অধিকতর স্মাদরণীয় 
নামে একটি শ্বরচিত ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেই প্রবন্ধ শু 
হেয়ার ও তাহার সহকর্টিগণ উচ্চ প্রশংসা করেন। ইহার কিছুকাল 
রাজনারায়ণ “ক্লাব ম্যাগাজিন! (01) ১৪295105) নামে একখ 
ইংরেজী পত্রিক! প্রকাশ করেন। 

হেয়ার স্কুল হইতে দাজনারাজণ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। মেখ 
কৃতিত্বের সহিত একটি বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৩০ ৬ টাং 
একষ্টি বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর অল্লফালের মধ্যেই রাজনার 
তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন । 

তখনকার কালে ইংরেজ অধ্যাপক ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে 
সাব দেখা যাইত। রাঞ্জনারার়ণ ক্যাপ্টেন রিচার্সন ও মিঃ ভ্তে 
কার নামে্হন্তু কলেজের দুইটি স্থপগ্ডিত অধ্যাপকের দহায়তা ও সা! 
লাভ করিয়া পরম উপকৃত হ'ন। এই সব অধ্যাপকেক পাপ্ডিত্য রাঙ্নার 
ও গাহার সহপাঠীদের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাহার : 
পাঠীদের মধ্যে মাইকেল মধুনুদন দত, প্ঠারীটাদ নরকার, ভূদেব মুখোপাং 

প্রভৃতি অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে নান। ক্ষেত্রে প্রপি্ধি লাভ করেন। 
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বিদেশীয় অধাপকগণ তখন এত ঘনিষ্ঠভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতেন। 
বে, শুধু জানের ক্ষেতে নয়, ধর্খজীবনেও তাহাদের আদান প্রদান 
পিতি। এই লব অধ্যাগকের ধর্ম ও সমাজ সন্ধে উদ্ধার মত সুযোগ 
ছাজরদদের মধ্যে বিশেষ ভাবে সংক্রামিত হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
"সত্যতার প্রথম আলোকপাতে তখন এদেশীয় ছাত্রদের চক্ষু এত ধাধিয়া 
গিয়াছিল যে, তাহারা! অনেকেই মঘ্পান ও গোমাংস তক্গণকে সভ্যতার 
শকটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। মগ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ, করিয়া 
দেশে আলোক আনয়ন করিবার স্থান ছিল গোলদীঘি। ইহার প্রভাৰ 
হইতে প্রথমে রাজনারায়ণ৪_গ্জার পান্নু নাই। তিনি প্রথমে নাস্তিক 
লেন, কিন্তু তাহার পিতা ও তীর মৃত্যুর পরে তিনি বেদান্ত-ধর্ম বিশ্বাস 
করিতে আরম্ভ করেন। 

পরে গহধি দেবেভ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আদিয়া তিনি ব্রাক্ষ ধ%& 
'অবলদ্বন করেন। ইহাতে তাহার নাস্তিক বন্ধুরা তাহার প্রতি অত্যন্ত 
রক্ত হন, কিন্তু মহর্ধি দেবেভ্্রনাথের অকৃত্রিম স্েহ ও ভালব্রাসার, তিন 
ফমশঃ ব্রাঙ্মধর্ধের গ্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইতে লাগিলেন । গতি" 
দিন সায় মহধি গাড়ী করিয়া তাহাকে নি বাড়ীতে লইয়া! যাইতেন 

খানে ব্রাক্ষধন্মের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করিতেন । মহযিনেবের 
7 প্রায়ই দেশের খ্যাতনাম। লোকদের সমাগম হইত। সেখানে 
রাজনারায়ণের সহিত অনেক সময়ই দেশভক্ত সুরেন্্নাথ বন্দে]াপাধ্যায়ের 
পৈভ৷ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপ ধ্যায় ও শ্তামাচরণ সরকার প্রভৃতি গণ্যমান্ত 
লোকদের দেখাশুনা! হইত। 

সেই সময়ে মহষি দেবেন্দ্রনাথের গৃ বাংলাদেশের সাহিত্য, ধন্দ ও 
দেশপ্রেমের মিলরভূমি ছিল। দেবেন্ত্রনাথ রাজনারায়ণের অসাধারণ 
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প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তীহাকে উপনিষদ্‌ অচ্ুযাদ করিবার ভার দেন) 
'ক্ষমে রাজনারায়ণ বাংলায় বক্তৃতা দ্বার ক্ষমতায় পারদশিতা লাভ 
করেন। তাহার ব্রা্মধন্মবিষয়ক ব্তৃতাগুষ্লি পাঁঠ করিলে গভীর ভগব্‌- 
প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে তিনি প্রায় পনর' বংসর কাল: 
মেদিনীপুরে অধ্যাপনা কার্ধে। নিযুক্ত থাকেন ও সেখানকায় ব্রাদ্ষদমাজে 
মৃতন প্রাণ দান .করেন। ও 

প্রথম হীরেজী শিক্ষার সমাগমে উদ্বারতার নাম লইয়া দেশে যে 
উচ্ছত্ঘলতার, যে দেশ-্বিরাগের প্রবল বন্া আসে, তখনকার ব্রাক্ষমমাজ' 
তাহা হইতে দেশকে অনেকাংশে রক্ষা করে। শিক্ষিত যুবকের! 
তৎকালীন অন্ধ কুসংস্কার গুলিকেই হিনুধন্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, 
কিন্তু ক্রাক্ষধন্মী ঘোষণা করিল যে, হিন্দুর বেদ, উপনিষদের ধর্শ অতি 
উদার এবং তাহার মধ্যেই এক নিরাকার ক্রদ্ষের মহিমা প্রচারিত 
হইয়াছে। 

এই সময়ে রাজনারায়ণ দেশে দেশগ্রীতির উদ্সেষের জন্য সবিশেফ 
গুয়ার্ম পান ও মঞ্চপানের বিরুদ্কে প্রবল আন্দোলন আরন্ত করেন 
ব্রাহ্মদমাজের একটি দল উদারতার নামে পাশ্চাত্যের মোহ হইতে উদ্ধার 
. পান নাই; শত লাঞনা সতেও রাজনারায়ণ এই দলের মতবাদের বিট 
আন্দোলন করেন। তাহার ত্রাহধধর্শ হিন্দুধর্মের রূপান্তর, তাহ) 
পশ্চিমের ধার করা জিনিষ নয়। তিনি পৌত্তলিকতায় বিখাদ করিতেন 
না, কিন্তু তিনিই প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। তাহার হিন্দুর প্রতি শ্র্ 
তদানীস্তন কোন হিন্দু অপেক্ষা! কম ছিল না। হিন্দু অতি দ্বণিত জীব ও 
হীন, পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের মুক্তির উপায়--এই আদর্শকে 
স্বাঙনারায়ণ একাস্্মনে দ্বণা করিতেন ॥ তিনি হিন্দুদর্খের ষ্ঠ ধন্বন্ধে 
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“ধারাবাহিক বক্তৃতা দান করেন। তাহার হিন্দুধর্ষের গ্রতি প্রগাড শ্রদ্ধা! 

ও দেশপ্রেম আশৈশব শপাশ্মত্য মন্যুতায় লালিতপালিত অরবিন্দের 
মধ্যে মূর্ত দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই | 

শেষ জীবনে রাজনারায়ণ “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” নাষে এক্রধানি গ্রস্থ 
প্রকাশ'করেন। এই গ্রন্থখানি সর্বজন প্রশংদিত হয়। বর্তমান দেশ- 
প্রেমের উন্মেষের যূলে রা্জনারায়ণের এই সকল এরয়াদের্‌ যথেষ্ট কারধ)- 
ক্ারিতা। আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপার নাই। প্রকৃতপক্ষে 
এই দেশ-প্রেমেরই বীজ অরবিন্দের মধ্যে সঞ্ধীবিত হয়। এক- 
বিকে নৃতন সভ্যতার প্রথর আলোকপাতে চারিদিক উজ্জল করিয়া 
বেশীয় সভ্যতাকে নিশ্রত করিবার চেষ্টা, অন্ত্িকে হিন্দুধর্ম কুসংস্কারাচ্ছ 
নহে, ইহা বেদ-উপনিষদের উদার ধর্ম-_ এই ছুইটি গ্রবগ ধারার মধ্যে রাঙজ- 
নারায়ণের প্রতিভা উদ্বোধিত এবং দেই উদ্দ্ধ প্রতিভারই আদর্শ অরবিনের 


এধ্যে হুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত । 
রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের শ্বদেশ-প্রেমের কিঞ্িং টা ডাছার 


বক্তৃতা হইতে উদ্ধত করা৷ যাইতেছে। ইংরেজ কবি মিণ্টন স্বজাতির 
চপ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ হিন্ু বপিতেছেন 
5৫আমিও সেইরূপ হিন্দুজ্জাতি সন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেস্ি, 
আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুঙ্গাতি নিদ্রা হৃতে উতিত 
হইয়া বীরকৃগ্ুল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির 
পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে । আমি দেখিতেছি যে, এই জাডি 
"পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরাঘ় জ্ঞান, ধন্ধ ও স্ভযতাতে উজ্জ্ূ 
হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ॥ হিন্দুজাতির কাঁ্ডি, হিন্দু 
জাতির গরিম। পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইডেছে। এই আশা- 
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পূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অগ্য বতুতা সমাপ 


করিতেছি. 7 টু 
মিলে সব ভারত-সম্তান, 


1 একতান মনঃগ্রাণ । 
গাও ভারতের হশোগান। 


ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান? 
কোন্‌ অভি হিমাদ্রি সমান? 
ফলবতী বন্থমতী শ্রোতস্বতী পুণ্যবতী, 
শত খনি-রত্বের নিধান । 


হোকু ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয, 
ট গ্রাও ভারতের জয়, 
, কি ভগ্ন, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়। 


রূপবন্তী সাধ্বী সতী, ভানু ত-ললনা, 
কোথা দিবে তাদের তুলনা ? 
শর্দিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়স্তী *€১রতা১, 
অতুলন| ভারত-জুলনা। 


হোক্‌ ভারতের জয়, 
জনন তারতের জর, 
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গাও ভারতের অয়, 
চি জ্ঞ, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয় । 


বশিষ্ট, গৌতম, অত্রি মছামুনিগণ , 
বিশ্বামিত্র, ভণ্ড তপোধন। 

বাল্মীকি, বেদব]াস, ভবতৃতি, কালিদাস, 
কবিকুল ভারত-ভূষণ। 


হোক্‌ ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয়, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয় ৷ 


কেন ডর ভীরু? কর সাহস আশ্রন্র, 
যতোধশ্ম স্ততে। জয় । 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ডগ্প? 
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হোক ভারতের জয়, 
জয় ভ'রতের জয়, , 
গাও ভারতের জয়, 

ঁ কি ভয়, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয় 1৮% 


মাপ পপ পপি 


* এই দুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতটি ৬সতেযভ্্রনাথ ঠাকুর রচিত। ইছার 
অনুদ্ধত অংশ এইরূপ-- 
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী; 
অধীন্ত। আনিল রূজনী, 
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির ? 
দেখ! দিবে দীপ্ত দিনমণি। 


হোক্‌ ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভ'রতের জয়, 
কি ভয়। কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়। 


ভীব্ম,ঞ্জ্বাণ, ভীমার্জুন নাহি কি ম্মরণ, 
পৃথুবাজ আদি বীরগণ ? 

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু, 
আর্তবন্ধু, ছুষ্টের দমন। 


$ 


হোক্‌ ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয়, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়। 
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রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের এই অভয়বাণী তখন উন্মা্গগামী দেশ- 
ঘামীর্কেপথের সন্ধান নি্টেশ ঝুর। আমাদের কিছু নাই, আমরা নিংসম্বল, 
'আমর! অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছ্ন--এই কথা শুনিয়া শুনিয়া দেশবাসীর 
£ন তখন নৈরাশ্রের অন্ধকারে মগ্র ছিল। সেই সময়ে গশবাসীকে 
'লাহম আশ্রয় করিতে উপদেশ দেওয়া ও তাহাদের মনের মধ্যে আত্ম- 
গরিমার ভাব জাগাইয়৷ তোলার কাজ যে সকল মহাপুর্ষ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের স্থান নিম়্ে নছে। ইহার 
অল্লকাল পরেই বাংলাদেশে যে হ্বদেশী আন্দোলনের শৃত্রপাত ভয়, সেই 
আন্দোলনকে এই অভযবাণী অনুপ্রেরণ! দিয়াছিল। 
মহষি দেবেন্ত্রনাথের (জ্য্টপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ রাঞজনারায়ণ বন্থ মহাশক্কের 
পরম বন্ধু ছিলেন। এই সকল মহাগ্রাণ ব্যক্তির দেশপ্রেম আুজিকার 
জাতীয় মহামভার (কংগ্রেস) উদ্বোধনের সময়ে পরোক্ষভাবে যে কি 
পরিমাণ সহায়ত! করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহার! 
একদিকে যেমন লক প্রকার কুমস্কার হইতে মুক্ত ছ্রিলেন, 
অন্যদিকে আবার তেমনি হ্ছদেশের জান, ধর্ম, সাহিত্য, শি্ন--সকল 
প্রঃ উন্নতিকল্পে মনঃগ্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন রাজনারায়ণ বনু 
রে তুষার-শুতর বস্তু ও কেশ মণ্ডিত সদা প্রসুল্ন মুখখানি দেখিলে ও 
তাহার বন্ধু দ্বিজেন্ত্রনাথেরই স্থায় অমায়িক, মনখোলা উচ্ছহান্ত শুনিলে 
* তাহাকে নব যুগের নব-জাতীয়তার অন্ততম খষি বলিয়াই মনে হইভ। 
প্রকৃতপক্ষেও “ম্বদেশ-আত্মার বাণী-মৃত্তি* অরবিদদের মাভামহ বলিয়া 
পরবর্তঁকালে তিনি ভারতের জাতীয়তার মাতামহ (018005006 
91 [10190 19000911515 ) নামে অভিহিত হইয়াছেন। 
, পূর্বেই বলা হইয়াছে থে, অরবিদ্দের পিতা মিঃ কে, ভি, ঘোষ নামে 
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খাত ছিলেন। ভিনি যখন অরবিন্দের মাতাকে বিবাহ করেন, তখন 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি বিশে প্রতিঠালাভ করিয়াছেন। স্বভাবের মাধুধ 
কোমল চিতবৃতি, ভদ্র ব্যবহার প্রড়ীতি দদ্‌গণে তাহার গ্রতি সকলে 
আকৃষ্ট হইত। টু 

মিঃ কে, ডি, ঘোষ আই-এম্‌.এস্‌ পরীক্ষা! দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন 
করেন। রাজনারায়ণের বু উপদেশ সত্বেও কৃষ্ধন পূরাদস্তর সাহেব 
হইয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু আচার-ব্যবহারে সাহেবিম্বান 
খাঁকিলেও তাহার মনের বাঙালীম্ুলভ কোমলতা কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। 
দুঃখীর দুখে, দরিদ্রের দৈ্য দুর করিতে যাই! অনেক সময় তিনি নিঃস্ব: 
ইইয়! পড়িতেন। এই দয়ামায়ার জন্ত আজও যশোহর ও খুলনায় তাহা; 
শাম চিঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 

'রবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্ত্রকুমার তৎপ্রণীত “আমার আত্মকথা”; 
পিতার মন্বন্ধে লিখিয়াছেন__“বাবা প্রথমে ছিলেন রংপুরের এসিষ্টাণ 
সার্জন । যে বছর কেশব দেন, বি দে প্রভৃতি বড় বড় একদল বাঙাল 
জাহাজে চড়ে বিলেতে যান সেই বছর তাদের সঙ্গে গেছিলেন এ? 
রংপুরের ভাক্তারটি, এবাডিনের যুনিভারদিটিতে তিনি এম্‌ঃ ডি পা" 
ঘরে হয়ে এলেন পুরোদস্তর দিভিল সার্জন * * * পুে 
মাত্রায় মাহেব ডাক্তার হয়ে ফিরে এসে কিছুদিন তিনি ভ.গলপুরের দিতি, 
সার্জন হন, তার পরে আসেন রংপুরে । এখানে ভার অনেক বৎস; 
কাটে। রংপুরে তার এত ক্ষমতা] ও জনপ্রিক্নত! হয়েছিল যে একটি সম! 
জেলার এই হর্তা কর্তা বিধাতাটিকে জেলার সর্বময় অপ্রতিত্বন্থী নে 
হতে দেখে গভর্ণমেপ্ট ভয় পেয়ে যান এবং তাকে কিছুদিনের জে 
ভাগলপুরে বদলী করে তার পর খুলনায় সিভিল সার্জন করে পাঠান 
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শ্ামবধ্, আকর্ণবিস্ৃত চোখ, সৌম্যদর্শন এই মাহুযটি শী খুলনারও, 
হয়ে উঠলেন প্রাণ। সেখানকার পুলিশ, ম্যাজিষ্রেট, স্কুল, জমিদার, 
আমলা, প্রচ্জা কারুর ডাক্তার কে, ডি, ঘোষকে বিনা একদিনও চলতো 
নাঁণ ম্যালেরিয়া-প্রধান খুলনাকে ম্যালেপিয়াশুন্ত করে হাসপাতাল, স্কুল, 
যিউনিসিগালিটি নগন্ত নিজের হাতে গড়ে এই মুকুটহীন রাজ! বছ বৎসতর 
খুলনায় রাজত্ব করেছিলেন। আজও খুলনা বা রংপুরবানী তাতে ও তার, 
কীন্তিকলাপকে তোলে নি।” 

| ৬ চি রং 

“বাবার চেহারা! এখনও আমার মনে আছে। শ্যামবর্ণ, বড় বড় ভা।: 
চোখ, মাইকেল মধুথদনের মত মুখাকৃতি, নাতিদীর্ঘ খু দৃঢ়পেশী শরীর,. 
নতুন গুড়ের মত মিটি হ্বভাব, সদা প্রসন্ন মৃত্তি, অথচ একরোখ! শক্তিমান 
পুক্ষষ। ডাক্তারীতে তার যশ ছিল প্রচুর, ঠাকুর দেবতার কাছে মানতের, 
মত বেশী রোগী তার কাছে এসে জীবন ও পরমাফু ভিক্ষ! কর্তো। 
টাকা তিনি উপার্জন করতেন গুচুর, আর ব্যয়ও করতেন অপরিমিত: 
ভাবে। তার দয়া ও মমতার কাহিনী খুলনায় এখনও কিন্দির মত, 
মানু মুখে মুখে রয়েছে" 

৪ ঠ ঙ 

“বাবার স্বভাব ছিল বেহিসেবী খরচে, টাক তার হাতে ভোজবাজীর 
কষ জিনিসের মত দেখতে না! দেখতে উড়ে যেত। দয়ার বশে যে নারীর 
অধিক অসহায় ও দুর্বল, বন্ধুর জন্যে যে এক কথায় সর্বস্ব দিয়ে দিতে, 
পারে, পরিচিত অপরিচিতের যে মান্য স্বতাবতঃ পরমাশ্রয়। সে মানুষ? 
অমিতবায়ী হলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ছেলে তিনটিকে 
বিল্মাতে শিক্ষার জন্যে রেখে এসে বার! কিছু দিন নিয়মিত টাকা, 
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পাঠালেন, তার পর দেদিকেও বিশৃঙ্খল! এল। এই রকম মানুষ ছুনি। 
আনেক আছে যার! ছুস্থের জন্তে দানসন্ত্র খুলে বসে আছে, আর « 
'নিজের পরমাত্ীয় উপবামে মরছে ।* 

অরবিন্দের মাতৃদেবী ম্বর্ণলত! রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয়ের জে 
কহ1। মাতৃক্রোড়ে অরবি্থ বালে) তাহার মাতামহের ভগবনৃতক্তি 
দেশপ্রেমে অলক্ষিতে নিশ্চয়ই উদদ্ধ হইয়াছিলেন। আর পিতা কৃষণধরে 
স্বভাবের মাধুধ্য, বিনয়, সৌজন্য ও দরিদ্রদের প্রতি একান্ত সহানুতূ 
এই সকল মদৃগ্ুণও অরবিনের মধ্যে শৈশবেই পরিলক্ষিত হইত। 


শৈশব ও যৌবন ৮ শি ১ 


১৮৭২ খুষটাবের ১৫ই অগাষ্ট তারিখ কলিকাতা। মহানগরীতে অরবিদের; 
জন্ম হয়।ঞ* শ্রীযুক বিনয়ভূষণ ঘোষ ও ৬মনোমোহন ঘোষ অরবিষে্ু 
ছই জেট ভ্রাতা । বোমার ঘুগের শ্রীযুক্ত বারীনদ্ুমার বোষ সার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তাহার কনিষ্ঠা তীর নাম শ্রীযু্ মরোজিনী ঘোষ। 
অরবিদ্দের পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাহার পুত্রদের সর্বোচ্চ ইংরেছা 
শিক্ষা দিবেন। পর্চম বর্ষে পদার্পন করিতেই অরবিন্দ দার্ছিনিংএর সেট 
গলম্‌ স্থলে (5৮ 79015 9০0001) অধ্যয়নের জন প্রেরিত হন। সেই 
'য়দেই ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাহার প্রতিভার কিঞ্চিং আভাদ পান। 
বালক অরবিন বিষ্ভালয়ে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠেনু। এইরূপ অলপ 
বয়স হইতেই পাশ্চাতা সভ্যতার পূর্ব আধে্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে 
অররির্ের জীবন অভিবাহিত হইতে থাকে। দেন্ট পল্্স্‌ স্কুলে 
ছুই বশর কাল অধায়নের গর অরবিদাকে ইংলণডে যাইতে হয় 
হার বয় তখন মাত্র সাত বতর। রৃষচবন স্্ীপত্রদের শিক্ষার 

' জন্ত সপরিবারে ইংলণডে যান। ১৮৭৯ সালের অগাষ্ট মামে তিনি 








* ঠিক এই বংগরই আবার ইটালীদেশের নবধূগের প্রবর্তক 
জাতয়তার ধষি জোসেফ, ম্যাটুমিনি ()0800% 14955101) দেঁহত্যা? 
, করেন । 
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স্াহাদের বিলাতে রাখিয়া একাকী দেশে ফিরিগ আসেন। গেখানে 
কিছুদিন পরেই অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাত। বারীন্দ্রকুমারের জন হয়। 
হ্তাহার তিন মাস ৫১৮৮০ সালের মচ্চ মাসে--অরবিন্দের 
মাতা শিশু বারীন্র ও কন্তা সরোজিনীকে লইয়া দেশে ফিবরিয। 
আসেন। প্রথম সন্তানের জন্মের পর হইতেই তাহার ভিতর ক্রমশঃ 
পাগলামির তাৰ দেখা যাইতেছিদ-_শেষ মস্তান বারীন্্রকমারের জন্মের 
কিছু দিন পরে তিনি পূর্ণমাত্রায় পাগল হন। পরবর্ভী জীবনে অনেক 
-সময্ন অরবিন্দ নিঙ্জেকে "পাগলী মায়ের পাগল ছেলে" বলিয়া! আমোদ 
অস্ুভব করিতেন । কিন্তু মায়ের উপর তাহার ভক্তি ছিল অনাধারণ-. 
মে ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন দিনই, কিছুতেই কমূতি হয় নাই। 

বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিতে 
লাগ্বিলেন। ঝংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গ্লেজিয়ার (0192161) সাহেব কৃষ্ধনের 
[বিশেষ বু ছিলেন। এই গ্নেজিয়ার সাহেবের আম্মীয় পাত্রী ড্ট্ড 
'সাঙ্থেষের গিবারে ম্যাকেষ্টার সহরে অরবিন্দেরা তিন ভাই থাকিতেন।' 
ভইডদের আত্মীয় অক্য়েড (0.1০)0 ) পরিবারের মঙ্গে কৃষ্ধনের খুব 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। এইজন্য বিলাতে অরবিন্দের নাম হইয়াছিল অরবিন্দ 
অক্রয়েড ঘোষ। এমন কি অরবিন্দ যখন বিলাত হইতে বঙোদায় 
আসেন, তখনও তাহার পত্রার্দি £, 2. 00051--অর্থাং অরবিন্দ 
অক্রয়ে্ডে ঘোষ--এই নামে আদিত। পরে অরবিন্ধ স্বয়ং এই বিলাতী 

নামটি ত্যাগ করেন। | . 

প্রায় চতুঙ্দশ বংদর কাল ইংলগে থাকিয়! অরুবিদধ িক্ষালাত করেন। 

গ্রথমে বৎসর পীঁচেক ম্যাঞ্চেষ্টারের এক গগ্রামার' (0222) গুলে 

শিক্ষালাত করি! পরে লগ্তনের সেন্ট পলৃস্‌ বিদ্যালয়ে (9, 79813 
৮ | 
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3০৪০০) ভঙ্ি হ'ন। এখানেও প্রতি! ও চরিত্রগুণে তিনি ঈঙ্বই মকগের 

প্রি হইয়া, উঠেন। দেখান হইতে ৪* পাউও বৃত্তি পাইয়া ভিনি 

,কেছিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের কি সৃ*কলেঁজে (70178 ০011566) প্রবেশলাত, 
করেন । এই সগয়ে তিন দিতিল সার্ভিদ (0111 9০5106) পরীক্ষার 
জন প্রস্তুত হইতে থাকেন। ইহার পর গঠযন্ত তিনি নিজ মাতৃভা্ষী বাংলা 

জানিতেন'না। সিভিল দার্ভিদ পরীক্ষার জন্য তাহাকে সামান্ত বাংলা. 
শ্রিখিতে হইল। ১৮৯* থু্টাবে তিনি এই গরীক্ষ। দেন) তখন. আধার 
বয়স মাত্র আঠারো বংসর । এই পরীক্ষায় ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় 'রেকর্ড' 
€ 8০০: ) নম্বর সহ প্রথম স্থান অধিকার করিয়। মোটের উপর. 
গুণ[হুসারে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন, কিন্তু সামান্ত, অস্বারোহণের 
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সিগিগ সার্ভিসে প্রবেশলাভ 
করিতে পারেন নাই । এই অশ্বারোহণে অকতকাধয হওয়! সম্বন্ধে নানাকূপ 
জনমত শোনা যায় । কেহ কেহ বলেন যে, অহ্ারোহণের পরীক্ষা! দেওয়ার 
'জন্ত অরবিন্দ নিজের ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কোন এক আলৌকিক 
শক্তি যেন ভাহাকে বাধ। দিয়াছিল এবং একরূপ চলৎশক্তিহীন কিয়! | 
তুলিয়াছিল। এই অলৌকিক শক্তিকে অধুনাশিক্ষিত অনেকে হয়ত 
বিশ্বাসী করিতে পারেন, কিছু মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা কমিলে 
এমন অনেক অপ্রান্ৃত ঘটনার বিষয় জানিতে পারা যায়, যাহার সম্পূর্ণ 
ব্যাথ্য। করা অসম্ভব বা স্কঠিন। আবার অরবিন্দের ভ্রাতা বাসীন্্কুমার 


“আমার আত্মকথা" লিখিয়াছেন_-“দেখানে ( লগ্নে ) প্রবাসী তারতীন় 


ছাত্রদের আলোচনা-ম। ছিল, তার নাম ছিল 'মজধিণ্‌'। মেই সভায় 
গরম গরম'রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ায় প্রীগরবিদদ মেই বয়সেই গন্ধ 


"মেন্টের হুনজরে পড়েন। দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেখানে 
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&অরবিন্দের সমসামফ্রিক | [, ০১ 9, পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে: 
গাশ করেও তুচ্ছ ঘোড়ায় চড়ায় যে ত্তাকে অকৃতকার্য বিষেচন! কর! 
হ'লো তার কারণ খুবই সম্ভব গভর্ণমেন্টের এ স্থনজর, দেই সময়ে এই 
নিয়ে ভারতে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হয়েছিল ।” 

যাহা হউক, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অরবিন্দ দেশে আপিয়া হয়ত 
একটি কিলার হ্তা-কর্তী-বিধাতাম্যাস্্টেট হইয়া বদিতে পারিতেন, কিন্ত 
বিধাতার ইচ্ছ। অন্থন্পপ। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেখের হা ত 
ত্যাগী, খি অরবিন্বকে লাভ করিবার স্থযোগ মিলিত না, এইরূপ সন্দেহ 
করিবার বিশেষ হেতু নাই। কারণ, ইহার পরেও অরবিন্দ সাংসারিক 
উন্নতিলাভের বথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্দশ বৎসর 
বয়সেই তাহার মনে যে দেশপ্রেমের ভাব আত্মপ্রকাশ করে বিলাতের, 
কন্মবন্ীলতা ও বিলাসের আড়ম্বরের মধ্যেও তাহার সে ভাব নির্বাপিত 
হয় নাই, বরং তাহা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভই করিতে থাকে, । 

তিনি" পুনরায় কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং: 
১৮৯২ খু্টাৰে র্লাসুক্স্‌ (01938109)* ট্রাইপম্‌ (0005- সম্মান ) 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার কয়েক বংদূর পূর্বব 
হ্ষ্টুতেই বিলাতে তাহাদের অত্যন্ত অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইভেছিল। 
তাহাগ1 তিন ভাই যথাসময়ে পিতার নিকট হইতে অর্থ-সাহাধয 
পাইতেন না। পিতা কৃষ্ধন অর্থ উপার্জন করিতেন প্রচ, কিন্তু. 
ভাহার ব্যয়েরও কোন হিসাব ছিল না। এই তিন ভাই-এর ব্যয়, 
সন্থুলানের জন্য বাধিক তিন শত বাট পাউও পাঠাইবার কথ! ছিল, 





* শ্রীকৃ ও ল্যাটিন ভাষা। 


২৪ 


ৃ প্রীঅরবিদ্দ | 
কিন্তু এক বদর তিনি মাত একণত পাউও াঠাইলেন। অনেক 
সময় তাহাদের বাধ্য হইব ,ধণ করিতে হইত। এমন কি অনেক দিন 
অরবিন্দ একবপ অনাহারেই দিন কাটাইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহার 
পিন! কুষধনও পরলোক গমন করেন। সুতরাং এব *কিছুদিন 
কলেজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই অরবি্কে খরচাদি, নির্বাহ 
করিতে হইত। ্ ৃ 

বিলাতে অরবিন্দ সাত বদর বয়স হইতে প্রায় একুশ বৎসর বয়স 
পরাস্ত ছিলেন। যে সময় মাগবের জীবনে চিত্তবৃত্তি কোমল থাকে এবং 
সহগেই মুতন সুতন আদর্শের ছাপ পড়ে, সেই সময়েই অরবিন বিদেশে 
সম্পূর্ণ বিদেশীয় আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাঁটাইয়াছেন। কিন্তু চারি, 
দিকের বিলাসের আড়ম্বর, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ তাহাকে ্লিপর্য্যত 
করিতে পারে নাই। 

* প্রায়ই দেখ! যায়, ছুই এক বংসর বিলাতে থাকিয়। ফিরিয়া আদিলেই 
অনেক যুবকের দণ্ড জীবনের ধারা পরিবঞ্ধিত হইয়া যান। পঞ্িমের 
উপকরণ-বহুল জীবনের আড়ম্বরের হাত হুইতে বছ দুরে*থাকিয়াও অনেকে 
ভাহারগ্ছাত হইতে রক্ষা পান না, সুতরাং যে মকল কোমলমতি ঘুবক 
একেবারে সেই বিলাসের আবর্তের মধ্যে গিয়। পড়েন, তাহাদের 
সভাবের আমূল পরিবর্তনে বিস্ময়ের বিশেষ কোন কারণও ন্মাই। কিন্ত 
 খরবিন্দ পশ্চিমের বাহ্‌ চাকচিকে।ই মুগ্ধ হ'ন নাই-তিনি তাহার 
গ্রাণের চিন্তাধারার যথার্থ সন্ধান পাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জানের 
ভাগারে 'রত্ব আহরণ করিতেই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োঞ্জিত ছিল, 
. অন্যবিধ মোহ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। গ্রীক ও ল্যাটিন 
 ছাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া দিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসে 
২৫ ১. 


পনী চর সুতরাং, ৭ বর যনে খি 
যার সাহেবে গরিণত্ত ছ'ন নাই। ২ 
 খাহা হউক, প্রবাসী ভ্রাভূত্রয়ের মধ্যে কি প্রথমে দেশে সরে, | 
| ারীষার'  ধস্জাধার আত্মকথাপ্র লিখিয়াছেন/--“ভারতে জনপ্রিয় 
যার হেনরী কটন ছিলেন দাদাবারু রাক্জনারায়ণ বন্থুর বিশেষ বন্ধু 
বড়ছা" (ব্নিয়ভূষণ ) তার ছেলে জেমম্‌ কটনের কাছে গ্রীঅরবিন্ধকে 
নিয়ে যান) দ্বেমস্‌ কটন তকে গায়কবাড়ের মঙ্গে পরিচিত করিয়ে 
দেওয়ায় গায়কবাড় তাকে প্রাইভেট দেক্রেটারী করে' দেশে নিয়ে আসেন। 
তার পরে দেশে আমেন বড়দ' ২৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। কুচবেহার, 
মহারাঘ-কুমারের শিক্ষক হবার পর আজমিরে গিয়ে ১৫০০ টাকা খ্বণ 
করে বলড়দা' যখন টাকা পাঠালেন তখন মেঙ্জদা” মনোমোহন দেশে 
আনতে পরলেন। এইখানে পড়লো তাদের বিলাতের তে 
যবনিকা। ৃ 
এ]. 0১3 গররীক্ষায় অরবিন্দ অক্কতকার্ধ্য হবার পর বাবা বড় নিরাশ 
হয়ে পড়েন, তীর বড় সাধ ছিল অরবিন্দ 1]. 0.3 হয়ে এনে ভার 
শমুখোজ্বপ্ করবেন । আজ বাধা বেঁচে থাকলে তার দেশ-বিশ্রত :স্তানের 
পৃ থবীধ্যাগী ঘশ কি ভাবে নিতেন জানি নে।” 
অরবিন্দের বড়না' বিনযভুষণ দেশে আসিয়া কুচবিহার-র" এর ববীনে 
 উচ্চতবন রাজকাধ্য করিতে লাগিলেন। তাহার মেজ মনোমোহন, : 
বিলাতেই ইংরাজী কবিত! লিখিরা সকবি বলিয়! পরিচিত হইরাছিলেন। 
স্বুধশে ফিরিয়' তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ-লাভ করিলেন 
ইংজগ্ডে চতুর্দশ বংসর থাকিয়। অরবিন্দ যে কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞান 
আহরণ করেন, তাহ! নঙে তিনি ইংরেজদের মনোভাব, তাহাদের 
১৬ 








চর বার, ॥ সী সা নর ম্ ও চি | ধা 
ীঙাদের শি ও সামর্জ,একও জোথার তীধদেরদর্ধা্-াববই 
্যবেণ করেন ভবিযাং জীবন কর্মফেরে ই ভিজ তাহাকে 
আনেক মহা়ত| কিছ দে [বিষে ফোন দনেহ নাই, 





৩ 
কি বরোঁদায় ০ 

অরবিন্দ গায়কবাড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়। যখন বরোদার 
'আগেন, তখন তাহার বয়স মার একুশ বৎসর । প্রাইভেট মেক্রেটারীরূপে ও 
রাজস্ব বিভাগে কিছুদিন কাঞ্জ করিবার পর তিনি বরোদ] কলেঙ্গে অধ্যাপক 
নিষুক হন এবং তৎপর তথাকার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বা সহকারী অধ্যক্ষের 
পদ দাঁভ করেন।' তখন তাহার বেতন ছিল মাদিক ৭৫০-২ টাক1। ইহ 
কোন প্রকারেই দিভিল সার্ভিস হইতে কম লাভজনক বা মম্মানগ্রদ ছিল 
না। এই সময়ে তিনি জ্ঞানজর্চার মধ্যেই মগ্ন ছিলেন, ধীরষ্থির ভাবে 
ভিনি তখন জীবনের মহান্‌ আদর্শের পথ নির্ণয় করিতেছিলেন। 

_ সাংসারিক নুখ-্থচ্ছন্দতা তখন সহজেই তাহার করাত হইয়াছিল) 
ছাত্রগণ তাহাকে গভীর শরধা ও গ্রীতির চক্ষে দেখিত। য়ং গয়কবাড়ও 
তাহাকে দেবচরিত্র জ্ঞানে যথেষ্ট বিশ্বাম ও স্সেহ করিতেন। বরোদায় 
[তিনি প্রায় বারো বংসর কাল ছিলেন? আরও কিছুদিন সেখানে থাকিলে 
এবং ইচ্ছ। করিলে তিনি ধীরে ধীরে উচ্চতর পদ লা করিয়া অনায়াসেই 
সাংসারিক জীবনে অধিকতর উদ্তি করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার 


ইচ্ছা অন্তন্ূপ। 








« এই পরিচ্ছেদের উদ্ধত অংণগুল শ্রীদীনেন্রকুমার রা এণীত 
“অরবিন্দ প্রমঙ্গ' হইতে গৃহীত। ৯ 


, _. প্রঅরবিন্দ 


" বোদায়. অনেক উপার্জন করিলেও তিনি নিতাঞড দাদাদিদে ভাবে 
জীবন যাপনকরিতেন। উহাকে, বাংল শিখধার দে জন্ত তখন দাহ ঠক 





তে পারা যায়। অরবিন্দের সহিত তাহার প্রথম নারি অভিজ্ঞতা 
“পিদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “**কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে স্ব ড়ওয়াল! 
সেকেলে নাগড়া জুতা, পরিধানে আহমদারাদের মিলের বিশ্রী গাড়ওয়ালা 
যোট! খাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আটা মেরজাই, মাথায় 
লব! জঙা গ্রীবাবিলঘিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা পিঁধি, 
মুখে অল্প অল্প বমস্তের দাগ, চক্ষৃতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ 
ক্ষীণনেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, হিক্র, গ্রীকের জীব 
ফোয়ারা শ্রীমান্‌ অরবিনা ঘোষ! দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেই, 
বলিত,-'& হিমালয়', তাহা হইলেও বোধ হয়, ততদুর বিশ্মিত ও হতাশ 
হতাম না যাহা হউক, ছুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অনবিনোর 
হৃদয়ে পৃথিবীর হীনত। ও কলুষতা নাই। তীহার হাসি, শিশুর হাদি 
মত মরল, তরল ও স্থকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল ও্প্রান্তে আত্ম- 
প্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্নের দ্েবছুর্লত আকাঙ্থা ভিন্ন সে 
হৃদয়ে পাধিব উচ্চাভিলাষের বা! মনুষাস্থুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই ।” 

_ বোদায় তিনি বহর্থ উপার্জন করিল্েও মাসের শেষে তাঁহার হাতে 
“প্রায় কিছুই থাকিত না। তীহাকে নানাস্থানে টাক! পাঠাইতে হইত |, 
তা" ছাড়া পুস্তক ক্রয়েও তাহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। বোথাইয়ের 

পুস্তক ব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাঈ সেগুন ও থ্যাকার কোম্পানীর নিকট 
ভুইতে তিনি এরতি মাসে বহু নূতন সূতন পুণ্তৃক ক্রয় করিতেন। মাঝে 


৯ 


| মি প্রীঅরবিন্দ 


মাঝেই তাহার নামে “রেলওয়ে পার্পেলে রাশি রাশি পুত্তক আদিত, 
খর; তিনি সষধাতয় বালকের স্তায অগ্নকালের মধ্যেই তাহা নিঃশেহ 
করাত গ্রন্থের অন্বেষণ করিতেন । 

সু বিচ্বৃত হইতে প্রত্যাগত হইলেও অরবিন্দ তখনই ধেন অহথা- 
ভাগের জন্প আপনাকে প্রস্তত করিভেছিলেন। অপরের ৃ অভাব 
তিনি যে নিজের অভাবের অপেক্ষা গুরুতর মনে করিতেন, তাহা বরোদায় 
অবস্থান কালের দামান্ত একটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই 
গ্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেনস. 

«একদিন অরবিন্দ তাহার মাকে কি ভগিনীকে--টিক মনে নাই 
টাক! পাঠাইবার জন্ত মনিঅভারের “ফরম' পূরণ করিতেছিলেন। তাহার 
কয়েকদিন পূর্ব হইতেই আমি বাড়ীতে টাকা পাঠাইব মনে করিতেছিলাম, 
ধিদ্ক অএবিনের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে কিনা সনোহে তাহার নিকট 
টাকা চাছিতে সক্ষোচ হইতেছিল। ভিনি মনিঅর্ডার করিতেছেন দেখিয়া 
আমার মনে হইল, এই সুযোগে কিছু টাকা চাহিয়! লইয়া আমিও বাড়ীতে 
পাঠাই। টাকা। চাহিলাম। অরবিন্দ হাপিয়! বাক্সের ভিতর হইতে 
সাহার হাতব্যাগটি বাহির করিলেন; ব্যাগে যে স্বল্লাবিশিষ্ট টাকা ছিল 
'ঝুলি ঝাড়িয়া” আমাকে দিয়া বলিলেন, “আর ত নাই, এ ক'ট! টাক! 
আপনিই পাঠাইয়৷ দিন !--আমি বলিলাম, “মে কি ৭1? আপনি 
টাকা পাঠাইবেন বলিয়া মনিঅর্ডার লিখিতে আবদ্া করিয়াছেন যে! 
আপনিই উহা! পাঠাইয়। দিন, আমি পরে পাঠাইব।' অরধিন্দ মাথ। 
নাড়িয়া বলিজেন, “তা হয় না, আমার চেয়ে আপনারই দরকার বেশ, 
আ'মি পরে পাঠাইলেও ক্ষতি নাই।-_তাহার মনিঅর্ডারের “ফরম লেখ! 
অধ্ধপথেই বদ্ধ হইল) তিনি তাহা টেবিলের এক পাশে ফেলিয়া রাধিয় 


৩৬ 


+ 





লিখিত ক 1 ৬. 
 ঝজিগত স্বীবনে প্রতিদিনের ন্‌ বিজ্ঞ 


অজি বলিতেন, জী কথা যত কম প্রক কা যি ততই 
ভাল।--এই জন্যই বোধ হয় তিনি কথাও কম বরিতেন.।” পুল্পভাষী 
বলিয়! অরবিন্দ বরোদায় বিশেষ জনপ্রিয় 'ছিলেন না এবং নাহার বন্ধু 
বাদ্ধও অধিক ছিল না। কিন্তু ধাহারাঁ একবার তীহার বন্ধুত্বের 
সৌভাগ্য লা করিয়াছেন, তাহার! তাহ! তুলিতে পারেন নাই। বরোদার 
যাদব্পরিবারের সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ম্ছারাজার বিশিষ্ট 
বন্ধু এবং বরোদার স্ব! বা ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত খামে রাও যাদব ও 
তাহার কনিষ্ঠ ভাত! লেফটেনাণ্ট মাধব রাও যাদবের সঙ্গে তাহার*গভীর 
দৌহারদ্য হইয়াছিল। “তাহাদের কথাবার্তা প্রায়ই ইংরাজীতে হইত, 


রাহী উামাতেও কধনও কখনও হইন্ত। অরবিন্দ মারাঠী গাষ| বেশ 


বুঝিতে পাঠিতেন, কিন্তু ভাল বলিতে পারিতেন না) তুবে বাংল অপেক্ষা 

ভাল বলিতে পারিতেন। গল করিতে করিতে খুব হাদিতেন ্ 
অরবিন্নকে গ্রায়ই রাঙ্জ-দরবারে বা 'লক্্মী বিলাস প্রাসাদে যাইঙে 

হইত, আবার কখনও কখনও সময়ের অভাবে তিনি মহারাজার নিমন্ত্রণ 


বক্ষ! করিতে পারিতেন না। কিন্তু সাধারণ সাঁদ-পোষাফেই তিনি 


নি 


: সর্জত্র যাইতেন। দাহেবী টুপী ববহার না করিয়া! তিনি “পিয়ালী টুপী” 


বাবহার করিতেন তাহার কিছুমাত্র বিলাপিতার মোহ ঝ আড়ম্বর 
ছিল না।' ৃ 
এক অতি সাধারণ লোহার খাট ছিল স্বাহার বরোদার শয়ন পাল 
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ভিয় অন্য 'কিছু মনৈ না) যেন জ্ঞান-সঞ্চয়ই ্াীর দীনের রত 
এই ব্রত উদ্যাপূনের জন্য বর্ম্মকোরাহলমুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন 
তিনি কঠোর'তগন্ায় মগ্ন !' 4 

ইংরাজীতে যাহাকে “61810 11570 ৪0 01270 08010101106 বলে 
তিনি যেন তাহার প্রতিমুদ্তি ছিল্েন। তিনি অল্লাহারী ও মিতাচারী 
ছিলেন। কিন্তু .বরোদায় সে আল্লাহারও অধিকাংশ দিন নিতাত্ত অরুচিকর 
থাস্ঠ স্লাহাংযাই সমাধা করিতে হইত। রম্বন অত্ন্ত অতৃপ্তিকর হইলেও 
অরবিম্থ কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ন|। 

 বরোদায় থাকিতেই অরবিন্দ গীতার 'শীতো খ-ছুঃখেযু তথা 
মানাপমানঘোঃ”--অর্থাৎ শীত উষ্ণ, সখ দুঃখ, মান অপমান তুল্য মনে" 
করিতে চেষ্টা কর্িতেন। মহারাজ গ্রায়কবাড় তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন, কিন্তু উহার অনুগ্রহ লাভের জন্য অরবিন্দ কখনও লালায়িত 
হন নাই। অন্ঠান্ত স্থানের ন্যায় বরোদায়ও উচ্চতর রাজবরশচারীদের 
মধ্যে ঈলাদলির অভাঁব ছিল না, কিন্তু অরবিন্দ কখনও কোন দলিত 
যোগ দিতেন না। 

হখ-চুঃখ, জদ্পদ-বিপদ, নিগদা-প্রশংম! বিছুতেই নিক ফিলিও ' 
হইতেন ন|। একবার বরোদারাছগের শিন্ত্ণে ছর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত 
মহাশয় বরোদাঞ় গমন বরেল। রমেশচন্ত্র রাঁমাঃণ ও মহাভারতের, 
জিত ইংরামী গাব প্রকাশ করিয়া তংপূর্কেই বিলাতে ভ্ুসট , 
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প্রশংসা লাভ করিয়াছেন__ইং়াদীতে গদ্যে ও গদ্যে উপন্তাস, ঝঁধা, 
ইতিহান উত্ভাদি রচনা. করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন: করিযাুছন। টা 
*অরবিদের করিপ্রতিভার কর ইতিপৃর্বেই ভিনি জবগত হইযার্থিলেন 
এখন অরবিাও রামায়ণ ও মহাভারতের বিশেষ বিশেষ আন অনুবাদ 
করিয়াছেন গুনিয়া রমেশচন্দ্র তাহা দেখিবার ইচ্ছ। একনি কাঁরলেম। 
অরবিন্দ কিছু কুষ্ঠিভভাবেই তাহাকে উহা! দেখাইলেন।. দেই, সুন্দর 
 কুধিতাগুলি পাঠে রমেশচন্ত্র যারপরনাই মুখ হইলেন এবং তাহাদের 
উচ্ছদিত প্রশংসা করিয়া! বলিলেন যে, অরুবিন্দের রচনার তুলনায় তাহার" 
নিজের অন্থ্বাদ ছেলেখেলামাত্র হইয়াছে--পূর্কের ইহা! দেখিলে তিনি 
কখনও তাহা ছ!পিতেন না। দত মহাশয়ের এই প্রশংশীয়ও অরিন, 
নির্বিকার রহিলেন। 
অরবিন্দ “ইংরাজীর নান! ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ইংরাজী বা 
তাহার অসাধারণ অধিকার । তাহার ইংরাছী কবিতাগুলি সরঙগ ও- 
/্দুরঃ বলা অতি পরিস্দুট ও অভিরঞন-বিঃহিত।  শর্গ-চনের 
শক্তিও তীহার অসামান্ত। তিনি কখনও শব্ের অপপ্লয়োগ করিতেন 
ন11......প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিধার পূর্বের দিগারেট- 
টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিদ্া। লইতেন? তাহার পর ভাহার লেখনী- 
মুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন 
না বটে, কিন্ত লিখিতে আন্ত করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না ।: 
* মে সময় কেহ তাহাকে কোনও বখ! জিজ্ঞাস! করিলে বিরক্ত হইতেন; 
কিন্তু সে বিরক্তি অন্তে বুঝিতে পারিত ন1......কোন ররিপুকেই" 
তাহার উপর আধিপতা বিস্তার করিতে দেখা যাইত না বিস্তর 
মোধনা ভিন্ন মাহুয এরূপ আত্মজর়ী ও জিতেম্ি় হইতে গারে নাঃ 
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এশীব্যাম অপেক্ষা ঘাদি কবি বানীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী 
“ছিলেধ। বাল্মীকির স্ভায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীনব নাট, ইচাই তীহান় 
খারণ! 0৬.,'তিনি বগিতেন, নিহাকবি দার কহিহে মুগ্ধ হইাঁছিলাম, ৃ 
 হোমারের*ইলিয়াদ' পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম ;--ইউরোঁপের সাহিত্যে 
তাহা অতুলনী॥7. কিন্তু কবিতে বল্প:কি সর্বশ্রে্ট। রামায়ণের তুল 
মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই ।" | | 

. একবার বরোদ! সহরে প্রেগের অতিরিক্ত প্রকোপের জন্য অরবিন্দের 
'বাদস্থান নগরের প্রান্তে এক নির্জন গৃহে স্থানান্তরিত হয়। সেই গৃহে 
দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রবে লেকের পক্ষে বাম করা বিশেষ কষ্টকর 
ছিল। কিন্তু এইরূপ কদর্য গৃছে বাদ কথ্িতেগ অরবিন্দ কিছুমাত্র 
ব্রিজ প্রকাশ করিতেন না। তীব্র মশকষ-দংশন অগ্র হা করিয়াও তিনি 
গ্রতিদিন রাপ্রি প্রায় একট। পধ্যন্ত নান! দেশীয় নান। ভাষার কাব 
ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি গভীয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। _ 

ইল ও বরোদা-উভয় স্থানেই নানা বিষয়ক সাহিত্য আলোচন'র 
মধ্য দিয়াও যেন অরবিন্দ নিজেকে দেশসেবার জন্য গরস্তত করিতেছিলেন--- 
ইহা যেন তাহার পক্ষে এক গ্রকার সাধন! ছিল। 

. বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থাবসী অরবিষ্ধ অন্থন্ত 
'মনোষোগ ও শ্রদ্ধার সহিত পাঁঠ করিতেন। “বঞ্িদের গ্রতি তাহার 
অসাধারণ: র্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি বগিতেন, বগ্গি-চঞ্জ আমাদের 
অভীত ও বর্তমানের বাবধানের উপর সুবর্ণ-দেতু। অরবিষ্দ ইংরাজীতে 
একটি সুন্দর “দনেট' লিখিক্বা বঙ্ষিমচন্ত্রের প্রতি তাহার শরদ্ধা-তক্তির 
-অর্য প্রদান করিয়াছিলেন । * তিনি শ্বামী বিবেকানন্দের বাঙল। 
১৯ ভীগরবিন প্রণীত 81988500705 পুপ্তক ভ্বয। 






৩৪ 


৮  জ্রীঅরবিন্দ 


“প্রবন্ধ গুলি পাঠে বড়ই আসন্দ উপভোগ করিতেন $** “বলিতে; ্দীথীর 
রি প্রাণের লাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাষের এপ টার রি ও. 
দুর্লভ ।* | 
মং গান-বাজন! না জানিলেও অরবিন্দ নারি দাই 
ছিলেন। আন্ু্ঠানিক ব্রাঙ্ম পিতার পুত্র হইলেও থিয়েটারের নাঁমে ভিনি 
নী কুক্চি করিতেন না। «কলিকাতা আদিম! তিনি, দুই এক: দিন 
..র থিয়েটারে" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।*.কিন্তু তিনি থিয়েটারে 
বানর-নাচের পক্ষপাতী ছিলেন না। থিয়েটারে উদ্দেখ্বহীন অঙ্সীল অসার 
“নাটকের অভিনয় হয়, ইহ। তিনি পছন্দ করিতেন না।” 

“জ্যোতিষ শান্ছে অরবিনের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল/ মানবজীবনের 
উপর গ্রহ-নক্ষত্রানির গুভাব আছে, ইহা তিনি শ্বীকার করিতেন। 
কোঠীপত্র দেখিয়া জাতকের জীবনের শুতাগুভ জানিতে পার! “যায়, এ 
ব্ষিয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সনেহ ছিল ন1।? | 

/” অধরবিন। রুশীয় সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি একথাপসঙ্গে 
অনেক সময়ই বলিতেন, সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পে রুশিয়! অচির তবিষাতেই 
ইউরোপের শীর্স্থান অধিকারে লক্ষম হইবে _ভাঘর ভবিষ্যদ্বাণী বার্থ 
হু নাই। 

_ প্ৰরোদার ইতর ভদ্র সকলেই মিঃ ঘোষের নাম জানিত্ত। যাহার 
তাহাকে চিনিত, তাহার! সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত বরোদার 
'শিক্ষিতসমাঙ্গ তাহার অনগ্ঠসাধারণ প্রতিভার সন্মান করিতেন? 
আরাঠা-দমাজে অরবিন্দ বাঙ্কালীর গৌন্ুব অক্ষুণ্র রাখিয়াছিলেন। বরোদার 
স্াত্রমমাজে অরবিন্দ দেবতার স্তায় শ্রস্ধা-ওক্তি লাভ .করিয়াছিলেন। 

, কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা এই বাঙ্গালী অধ্যাপক ছাত্রসমাঙ্গের 
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. ম্রবিদ্দ বির 
বি ২ সমমান ঙ বালের পান: হার পাপন: 
প্রণালীতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল।” ৰ 

ছাত্রদীবনে অরবিনের উদার বর পর্শলাভ করা ূ 
মারার বক তখন লোকমান্ত তিলকের নেতৃত্বে রাজনীতির: চফৈতে 
ঘ্েশসেব| * করিতৈছিলেন। অরবিন্দের দেশপ্রেমের পরিচন্ লোকমান্ত, 
(তিলক যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। সেইজন্য পণ্ডিচারীর যোগমগ্র জীবন হইতে. 
অরবিন্দকে পুনরায় কর্ণক্ষেত্ে প্রবর্তিত করিতে তিনি বছবার চেষ্টা, 
করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশ অরবিন্দকে চিনে, জানে--এইজন্ত এ প্রদেশ 
একাধিকবার তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিবার, 
শ্স্তাব উত্থাপন, করিয়াছে, কিন্তু অরবিন্দ সম্মত না হওয়াতে দে- 
প্রস্তাব অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 

প্রায় দশ বৎসর কাল অরবিন্দ নীরবে মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের মধ্যে 
কর্ম করিয়াছেন। তাহার সে সেবাব্রত মহ্থারাষ্্র প্রদেশ কৃতজ্ঞতা 
সহকারে গণ করিয়াছে এবং সেইজন্য উক্ত প্রদেশের সহিত বাংলার 
আত্মীয়তা দিন দিন বন্ধিত হইয়াছে। 

একবার “অরবিন্দ বোথের 'ইন্দু-প্রকাশ' নামক সাময়িক পত্রিকায়! 
কংগ্রেসের কতকগুলি ক্রু গুদর্শন করিয়। কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
কংগ্রেসের অন্ধ সেববগণ তাহার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিছে না৷ পারিয়া 
তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! উঠ্িয়াছিলেন।.*.এই সকল প্রবন্ধ" 
প্রকাশের অব্যবহিত পরে, বোগ্বাই হাইকোর্টের অন্ততম বিচারপতি 
বর্গ রাণাডে মহাশয়ের সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেই সময়, 
এই সকল প্রবন্ধের কথ! লইয়! রাণাডে মহাশয়ের সহিত তাহার বাদাহ- 
বাদও হইয়াছিল। বদর বিজ্ঞোত্তম মহামতি রাণাডে মহাপণ্ডিত 


চর 
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শ্ীআ়বিদ 
অনীষী হইলেও তিনিও নাকি ঘরবিষের ঘুকতি খ্ করিতে পারেন 
নাই। /তবেঠাহার প্রবন্ধে কগ্রেসের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় 
রাগার্ তাহাকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় বিরত হইতে অহরোধ করেন; 
অরবিন্দ ঠাহার মেই অবোধ রক্ষা করিয়াছিলেন ।” 
শোঁনা যার, বরোদায় অবস্থান কালে লীলা! বা লেবে নায়ক এক 
সারায় বাষণের সহিত অরবিদের পরিটয় হয। এই ব্রাহ্ণট 
ষহাযোরী ছিলেন। তাহার নিকটে অরবিধ প্রথমে ভারতীয় যোগ- 
পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেন এবং ভদবধি (যাগাভ্যামে প্রবৃত্ত হা'ন। 
এই দশ-বারো বদর কাল অরধিন। দেশের বাহিরে ছিলেন বটে, কিন্ত 
সর্বদাই তাহার দৃষ্টি ছিল জন্মভূমি বাংলার উপর। “জননী বৃভূমি'র 'তৃবন- 
মনোমোহিনী' রূপ তীঁহাকে ধীরে ধীরে আট করিতেছিল। 'ভাহার 
ক্রমশঃ মনে হইতেছিল যে, বাংলাদেশই তাহার এরকূত কর্থক্ষেত্র। যধন 
ভিন াভৃতুমির আহ্বান হ্পারপে উনিতে গাইলেন- ্শসেবার 
প্রেরণা মরে মর্থে অন্থতব করিলেন, তখন আর ক[রবিলঘ না করিয়া, 
বরোধার রাজকার্ধ্ে ইসা দিয়া বাংলা-মায়ের কোলে ফিরি আদিলেন। 





৩৪ 


বাংলায় 


“এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে 
জয় মা বলে ভাসা তরী"-__রবীন্দরনাথ 


১৯০৫ মাল] বাংলার মর! গাঙ্গে সেদিন যে প্লাবন আগিযাছিল, 
তাহা আজ সমস্ত 'ভারতের দুইকৃল ছাগাইয়। গিয়াছে। ১৮৮৫ সালে 
কংগ্রেদের জন ভারতের দেশহিতৈষী সুধীবর্গ তখন হইতে প্রতি 
বত্মর ভারতের নানা স্থানে সম্মিলিত হইয়া দেশের কথা, 
সরকারের কার্যকলাপের কথ! আলো৯না করিতে আরম্ভ 'বরেন।' 
আবেদন-নিঝেন। ছারা দেশের অভাব-অভিযোগের গ্রতি সরকারের 

ৃ দ্ট আকংণ রাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেপ্-গ্রেমের 
ভাব ধীরে ধীরে শিক্ষিত সম্্রদায়ের মধ্যে প্রসারিত হইভেছিল বটে, 
নত হার মনে দেশের দাধারণ লোকের বিশেষ কোন দরদ ছিল না। 

: বহকালবাপী যোহ-নিতার পর প্রাচী তখন সবার আত্মমধিং 
(ফিরিয়া পাইডেছিল। চীন, জাগান ও নব) তুর্কার জাগরণ, পশ্চিমের 

আহতের শ্বাধীনতালাভের অসাধারণ প্রয়াম-এই মবল পৃথিবীতে 
ধন মৃত যুগের সুচনা করিতেছিল। “ভারত কি স্বধূ ঘুমায়ে রয়?” 
হেম-কবির এই মহা-আহ্বানে, বাংলার তথা ভারতের শিক্ষিত মমাঞ্জ , 
তখন ইধোখিত হইক্েছিল। ৪... 


ঠ ও 


টু ্ .. শ্অরবিন্দ নি : রি 
২ মহারাই্রকেশরী লোকদান্ত তিলক প্রথমে এই দেশাতাযোধকে- 
8 মধ্যে বিশ্তারিত “করিধার চেষ্টা করেন। শিবাদীর স্মৃতি-. 
 উদ্বোধ্৫লে তিনি বংলরে বৎসরে 'গণপতি মেলার' পুনঃ প্রবর্তন, 
করেন সেই বেলায় ছত্রপতি শিবাজীর দেশপ্রেম *ও বীরতাহিনী 
প্রচারিত ছইত। বাংলায়ও 'শিবাজী উৎসব" ্রবন্তিত হয় 1 এরই, উৎসব 
উপুলক্ষে কবিবয় রবীন্ছনাথ একটি অনুপম কবিতা রচনা করিয়া! ছত্রপতি. 
_ শিবাজীকে সঘর্ধিত করেন ।* তাহার তেজপূর্ণ দেশপ্রেমের কবিতা, 
গান ও প্রবন্ধগুজিও তখন দেশবাসীকে আত্মনির্ভরতা-_আত্গ্রতিঠার 
পথে আহ্বান করিতেছিল। স্থাণী বিবেকানন্দের 'নায়মৃত্বা বলহীনেন, 
পভ) ও দেশ-সেবার জন্য সর্বন্থত্যাগের বাণী তৎপৃর্ব হইতেই দেশবাসীর 
প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছিল। 6. 
এই শুতক্ষণে ভারতের তনীস্তন বড়লাট রড কার্জন বহভঙ্গের 
(742+10108 ০£ 10881) প্রস্তাব করেন। সমস্ত দেশব]ুপী এই 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভাসমিতি হয়__কংগ্রেসের অন্ততম কর্র্ধার, বাংলায় 
কেন, সমগ্র ভারতে দেশাত্মবোধের প্রবর্তক হরেন বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন। কিন্তু 
সেই আন্দোলনকে উপেক্ষ! করিয়া লর্ড কাঙ্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই- 
অক্টোবর বা ৩০-এ আঙ্ষিন ্ন্তাবটিকে কার্যে পরিণত করিবার-». 
৯৪৮৩৫ ছি৩০ করিবার মঙবল্প করেন। | :.. 
প্রতি বৎসর কংগ্রেস ও প্রাদেশিক মন্মিলনাদি নান! সভা সরকারের 
নিকট 'আ্মাবেদন-নিবেদন'-এর থালি সাজাই দিয়ানে, কিন্তু তাহার 


* ভবাজী উৎসব-পুরবী, ২৩৬-২৪৪ পৃঃ তটব্য। ্ 


৭. 
৩৯ ঙ্ 





আত লা করছে শুধু উপেক্ষা ও. ১ জানীর। জী বে কো 

এআবেধন-নিবেদননই যে শ্রবগযোগ। লাহে» তাহা! বঙ্গভঙ্গ ভুরি ল 

কাজ্জন বিশেষভাবে বাংলার লোকদের সেদিন স্পা বুঝাই 

্ 'দিয়াছিসেন। ও 

৩*-এ আশ্বিন বাংলার সর্বত্র সভাসমিতি করিল রান ॥ 
বিলার্তী-্ধীন (7305৩০+%) আন্দোলনের প্রবর্তন করা হয়। কো 
অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় সেদিন থে সমস্ত বাংলায় নৃতন প্রাণ আগিয় 
ছিল, ভাহা তখনকার নেতারাও বোধ হয় ভালরূপ বুঝি উদিত 
পারেন নাই। বাংলার দেই অপরূপ জাগরণ দেখিয়া কবিগুর্ রবীন্ত্রনা 

গাহিয়াছিলেন-_ 
এ “িংল। দেশের হ্বদয় হ'তে কখন আপনি, 
এ অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী !” 

, এআন্মোলনের নেতা হরেন্্রনাথও সেই জাগরণের রূপে ০মত্ক 
হুইয়াছিলেন। এই মম্পর্কে পরে তিনি ধাহা বলিয়াছেন তাহার মন্খা 
এইরূপ- 

“আমি বিপ্লব কখনও শচক্ষে দেখি নাই এবং বিপ্লব ষে কি প্রকা। 
তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু আমার মান হয, বিপ্লবে 
শ্চনার "পূর্বের জনদাধারণের মধ্যে যে উদ্মানা কানে ও তাহাদে 
মনোভাবের যেরূপ আমূল পরিবর্তন হয়, তাহার আভাস হ্বদেশী আনে 
লনের আগিরণের মধ্যে কিনুৎ পরিমাণে পাইয়াছি। একটি সম্পূর্ণ নূত 
আবহাওয়ার সৃষ্টি হম়্। যুবাবৃদ্ধ, ধনিনিধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত" 
সকলেই যেন দেই অশরীরী প্রভাবে প্রভাবান্থিত হইয়। উঠে; তাহা; 
যেন এক নূতন চেতনা-দুতন সত্ব। লাভ করে। তখন যুিতর্বে 
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আর থাকে না ফাকি নারি হব এবং এক বর বাদেশ. 
সত ঘে দেশের প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তাহার : খরজোতের বব যা রে . 
কিছু পড়ে তাহাকেই ভাসাইরা'লইয় যায়।' ক রি 
দে দেদিন সাহিতো, বিজানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, টি, নাগ 
নৃতনের জয়যাত্রা আরস্ত হইয়াছিল। এই জয়হাত্ার বংপীধবনি হর প্রবাসে 
_বরোদায় থাকিয়াও অরবিন শুনিলেন। তিনি আর স্থির থুকিতে 
। পারিলেন না- -মনে করিলেন যে, সময় উপস্থিত, তাহারও দেশের জন্ 
কিছু উৎমর্গ করিবার আছে। যে শিক্ষাদীক্ষায়, যে জ্ঞানধর্্ের আলোচনার 
_ এতকাল নিভূভে যাপন করিয়াছেন, এইবার তাছ! কর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিবার স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে।-_হুখ তুচ্ছ, আরাম জজ্াকর, তীরে 
বিয়া বন্যার সৌন্দর্য), উপতোগ এখন নিবুর্ণদ্বতা, এখন 'জয় মা! য় 
'অকূলে তরী ভাসাইতে হইবে। 
লাংদারিক স্থতশ্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া বাংলার অরবিন্দ বাংলায় 
কিরিয়া আদিলেন। বাংলার--সমন্ত ভারতের সে এক পরম শুভ ূর্ঘ। 
সদর গ্বাদে বসিয়াই অরবিন্দ বুঝিয্লাছিলেন বে, শিক্ষার অভাবই 
দেশের দুর্দশার মূল। প্রকৃতপক্ষে কোন আন্দোলনকে 22998 
£005601600 বা৷ গণ-আন্দোলনে পরিণত করিতে হইলে, সাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ভিন অন্ত হজ, দরল পন্থা নাই। আজ ইউরোপ 
যে,শুধু পাশবিক শক্তির. বলেই প্রায় সমঘ্ত পৃথিবীকে গ্রাস 'করিভে 
পারিয়াছে ইহা, সত্য নহে; ভ্ঞানবলেও ইউরোপ আছ যন 
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8 উজা 
রর ধ, এটা ্ বা রর আ্বিদ্তর লেখাপড়া হানে, , দশে 
গু পৃথিবীর সংবাদ নিয়মিত পাঠ কর, কেবল ছজুগে বা বনৃতার 
" দনশোত্ার হয় না। দেশের আপামর সাধারণের মধ্য শিক্ষা-বিস্তারের 
| প্রয়োছন। তাই অরবিন্দ ““এই সব মূঢ় স্তান মক মুখে দিতে হযে, ভাষা, 
. খই সব শর্ত ভয় শু বুকে ধনিয়া তুলিতে হবে আশা-দেশে শিক্ষা 
বিস্তারের এই সহ লইয়া বাংলায় আমিলেন) বাংলায় খন তাহার 
কেত্রও এস্তত হইয়াছিল। 
দেশের যুবকগণ তখন দলে দলে এই প্রবল আন্দোলনে যোগ 
দিতেছিল। সরকার তখন ছাত্রদের এই আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ 
করিয়া এক প্বাকু'্লার' জারি করিলেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞ। 
ভন্মে ঘ্বৃতাহৃতির সভায় ব্যর্থ হইল। সেই যুগের বিপ্লব-্আন্দোলনের 
অন্ততম নেত৷ স্থলেখক শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাহার 
“নি্ববাদিতের আত্মকথা, পুস্তকে তখনকার ঘুবকদের মনিকে রা 
ন্দর চিত্ত আ্্কত করিয়াছেন__ 
.. পৰাংলায় নে একটা অপুর্ব দিন আদিয়াছিল। আশার রঙ্গীন নেশায় 
বাঙালীর ছেলের! তখন ভরপৃর। "ক্ষ পরাণে শঙ্কা! না! মানে, ন! রাখে 
ক্ষাহারো খণ।' কোন্‌ দৈী ্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমস্ত প্রাণ সজাগ 
হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্‌ অর্জানা দেশের আলোক আলিয়া তাহার 
মনের বুগযুগান্তের ঘাধার কোণ উদ্ভাদিত করিয়া দিয়াছিয। 
“জীবন মৃত্া পান্ধের ভূতা, চিত্ত ভাষনাহীন।”-রবীন্র যে ছবি 
_ স্বাকিয়াছেন, তাহ! সেই দময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি।, সত্যসত্যই 
সন একটা জবন্ত বিশ্বাম আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়! উঠিযাছিল। 
আমরাই সত্য, ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলা গুলি, পণ্টন, মেশিন গান- 
৪২. | ১ 
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উগ র্‌ মান্নার য় 1 এ একো ৫ এ তাদের ঘর সদ 
ক ফুংকারেই উড়িয়া যাইবে 1” জু ৯ ১ 0 
| শাক লার' জারি করার ফল হইল এই যে, আনো, পু টর্চ | 
আরও$ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়। পড়িল। কপিকাতায় একটি ভাষা. 
পরিষদ (180089] 0০8001 ০ ৪4558638) স্থাপিত, হইল 
ভাহার অধীনে বাংলার স্থানে স্থানে জাতীয় বিগ্তালয় ও কণিকাত| ও 
রংপুরে ছুইটি কলেজ প্রতিঠিত হইল। রাগ হবোধচন্ত্র ম্লিক এক লক্ষ 
টাক! দান করিয়া এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদে প্রাণদান করিলেন। বাংলার 
ুর্ভগ্যক্রমে জাতীয় বিগ্ালয়গুণি অধিক দিন স্থাপী হয় নাই, কেবল 
যাদবপুরের কলেছ অব্‌ টেকৃনলজি (001168৩ ০1 6000010£ )' 
তাহার একটি কাতিত্তস্তরূপে অস্তাপি বর্মান আছে। চা 
১৯০৬ খ্টাঝে অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষাপরিষদে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ 
করিলেন কিন্ত ছুখের বিষয় তিনি এই অনুষ্ঠানটির দহিত অফ্তি কাল 
সনধন্ধ রাখিতে পারিবেন ন1। এই প্রতিষ্ঠানের কাধুঠযকরী সমিতির 
(8৫০46 0০001016566) অন্তান্ত সভ্যগণের সহিত মতের পার্থক্য 
হওয়াতে 'তিনি শীই অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ কারলেন। র 
বাতীয় পিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে জাতির 
প্রাণের গরকূত পরিচয় গাওয়া যাইভ না। বিদেশী শিক্ষা আমার এমন 
মস্ছিমজ্জাগত হইয়াছে যে, আমরা মুখে জাতায়তার যতই গৌরব করি না 
ফেন। আমাদের হাবভাব, চিন্তাধারা, শিক্ষাগ্রপালী নকল বশ্থতেই 
আযাদের বিদাতীয় মনোভাব প্রকাশ হই গড়ে। যাহ হউক, জাতীয় 
শিক্ষালঘেয় নেতৃত্ব দেশ লোকের উপরেই ছিল, তাহার মধ্য আয 
সুতৰ ডাব আনীত হইয়াছিল, কিন্তু পিক্াপন্ধতি বা প্রণালী সরক্কারী 


৪৩ 













পরীঅরবিদ্ম 


বাগ হইতে বিশেষ তন্ত্র ছিল না। কিন্ত রবি চাঞ্ষাছিলেন 
ি্া্রধানীর আমু পরিব্ত্তন। ভাহাব্র মতে আমাদের দেশের মাটতে 
অব্যফোর্ড, কেছিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল প্রকৃত দরদতা লাত, করিতে 
পারেনাণ . | 

বর্তমান টি যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন হন. না, রি 
্বীকার ন! করিয়া! উপায় নাই! এই শিক্ষায় আমাদের ঘজাতির উপরে 
অন্ধার বৃদ্ধি হয় না, বরং জগতে আমরা যে নিকট জাতি, আমর! 
চিরকালই কুসংস্কারে আচ্ছ্ ছিলাম এবং ইংরেজী শিক্ষা! ও সভ্যতার 
গ্রভাবেই আমরা অদ্ধকার হইতে আলোকে আদিয়াছি, এই বিশ্বার 
শৈশব হইতেই আমাদের মনে বন্ধমূল হয়। ভারতের ইতিছাদ পারে 
শিবান্দীকে দহ্য বলিয়া জানি, ভূগোলে আমরা পৃথিবীর লোহিত-চিহ্- 
রঞ্জিত সুবিশাল ব্রিটিশ সাআজ্যের পরিচয় পাইয়া ভীভিবিহ্বল হুই, 
ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে আমরা ইংরেজের দ্েবচরিআ ও নীরতের 
আখ্যান পাঠ করি এরং আমর! হীন, আমর] চির-দরিজ্র, নিতান্ত কপার 
পাত্র--এই শিক্ষ। লাভ করিয়। চরিতার্থ হুই। 

 প্রন্কৃত জাতীয় ভাব আনিতে হইলে এই শিক্ষা এই আখ অনাদরের 
দীক্ষা আমুল পরিবর্ভন আবন্তক। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে গড়ান্থগতিক 
পন্থা অনুলরণ করি বলিয়াই আমাদের শিক্ষা! অসম্পূর্ণ খাকে। অরবিন্দ 
্েই গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া! শিক্ষায় প্রকৃত জাতীয় ভাব. 
আনিবার সঙ্বন্ধ করিয়াছিলেন। এইস্থলে শিক্ষা বন্ধে তাহার মতামত 
ৃ উ্ে করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।& ৃ 

তে বদ্তারিত আলোচনার জন্ত তগ্রমীত & সত্তর ণ 
০0০৫1 805০০010 পুস্তিকা ব্য । | 
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শ্রীঅরবিন্দ | 

অরবিন্দ প্রত শিক্ষার তিন মূলনীতি নির্দেশ করিয়াছেন -/. 

প্রথমত, কাহাকেও জোর করিয়া কিছু শিখান ধায় না লূত ক্ছি 
লিন করা! বা ধরিয়া-বাধিয়া কাছ আদায় করা প্রকৃত শিক্ষকে কর্ড 
' তিনি একজন সহায়ক ও পথপ্রদর্শক মাত্র। ইঙ্গিতে নির্দেশ 
করাই তাহার কাছ, জোর করিয়! মনের উপর কিছু চাপাইয়া দেওয়! তাহার 
কাজ নছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছাত্রের মনকে গড়িয়া তুলেন না; তাহার 
জানলাভের অন্তরগুলিকে কিন্নুপে সুশাণিত করিয়া তুলিতে হইবে, তিনি 
ভাহার পশ্থ! নির্দেশ করেন, এবং সেই কার্ধ্যে তাহাকে সহায়ত| ও উৎনাহ 
দান করেন । তিনি তাহাকে কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করেন না, স্থং 
কিরূপে জান আহরণ করিতে হয়, তিনি তাহারই পথ-গরপর্শন করেন। 
ছাত্রের অন্তর্নিহিত জানের উদ্বোধন তিনি করেন না, কোথায় সে, জ্ঞান 
স্থধ অবস্থায় আছে এবং কি প্রকারে তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়, ডিনি 
কেবল তঁহাই তাহাকে দেখাইয়। দেন। 
| ৫/ঘিতীয়তঃ, শিক্ষার জন্ত ছাত্রের মনকে উত্তম রূপে জানিতে হে 
পিতামাতা বা শিক্ষকের ইচ্ছাস্্যায়ী শিশুকে গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতিকে 
অরবিন্ম্একটি বর্বর ও অজ্ঞানোচিত কুসংস্কার বলিয়া! মনে করেন। শিশুর 
প্রকৃতি অন্যাযী তাহাকে হ্বত্ুর্ত হইবার স্থযোগ দিতে হইবে। সন্তানের 
ভবিস্তৎ জীবনে কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ গুপ, শক্তি-দীমর্থা, ধারণা বা! সংবৃত্তি 
ছুটাইয় তুলিতে হইবে, পূর্বেই তাহার ব্যবস্থা কর! বা কোন পূর্ব- 
নিদিষ্ট পথে সন্তানের জীবন-ধাঁরাকে পরিচালিত করার ন্তায় বড় তুল 
পিতামাত্বার পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। যানব-গ্রকৃতিকে জোর 
করিয়।শ্বধর্ম ভ্যাগ করাইলে চিরদিনের জন্ত ভাহার ক্ষতি করা! হয়, 
তাহার উন্নতির পথ র্ধ হয় এবং তাহার পূর্ণতা লাতে বাঁধা জনে । 
৪৫ 






 প্রীঘরবিদ 


ধর বারা মানবাদ্থাকে একাস্ত স্বার্থপরের তা উৎসীন : এবং আজি 


নি ভাবে আঘাত করা হয়? জাতি মানবের শ্রেষ্ঠ দান হইতে হ্ষিত 
হয়া তৎপরিবর্তে যাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হা তাহা নিতান্ত অমম্থুণ, 


| অস্বাভাবিক ও সাঁধারণ। শ্রত্যেক মান্গঘের মধ্যেই ক্ছু এশ্বরিক, 


সে 


কিছু নিব শি আাছে। যত আই হউফ ন! ফেন, ভগবান প্রত্যেক 
মাছুষের মধ্যেই শক্তিও পূর্ণভার সন্তাবন! দান করিয়াছেন, সে ইচ্ছা 
তাহার সন্ধযবহার করিতে পারে, অথবা াহাকে অবহেলাও করিতে 
পারে। সেই শত্তিকে আবিষার করিয়া তাহাকে বাড়াইয় তুলিতে ও 
ব্যবহার করিতে হইবে ! অস্তনিহিত সেই খাটি জিনিষটিকে বাহিরে 
টানিয়া আনিয়া তাহাকে পূর্নতালাভের ও মহৎ কাজে নিয়োছিত হইবার 
স্থযোগ দেওয়াই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। 

তৃতীয়তঃ, যাহা নিকটে তাহাকেই প্রথমে ধরিয়া! পরে দূরের বন্তর 
দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে_বর্তমানকে জানিয়া পরে ভবিষ্বুতের সৃহ্ত 
পরিচয় করিতে হইবে। নিকটের ব! চারি পাশের বস্ত হইতে দূরের 
সামগ্রী মাষের মনকে প্রথমে আকর্ষণ করে না। নিকটের বস্তর প্রত্যক্ষ 
পরিচয় লাভ করিয়া ক্রমে মাচ দুরের দামগ্রীকেও জানিতে, চাহে। 
মানব- -গ্রকুতির ভিত্তি তাহার বংশের ধারা, পারিপার্থিক অবস্থা, জাতি, 
্বদেশ, সেই মৃত্তিকা যাহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া লে টে হয়, সেই 
বা যাহাতে সে বিচরণ করে, বিচিত্র দৃশ্য, শব ও খাঁহার চিরাচরিত 
অভ্যাস-সমূহ এবং এমন কি তাহার ভীত সীবন_-এই সমুদায়ের উপরেই 


.প্রতিিত। * অভ্ঞাতসারে মাহষের চরিত্রকে সুগঠিত করে বলিয়া 


ইহাদের প্রভাব যে বিদদুমাজ্ঞ কম তাহ! নহে। সেইজন্য ইহাদ্িগকে 


বল করিয়া আমাদের প্রথম শিক্ষার্ভ করা কর্তবয। যে ভূমিভে. 


৪৬ 


' আমবের প্রকৃতি ও মন পরিনত দেখান হতে ননূনে উৎপাত 
ক্রিয়া, যে. অঁবংন তাহাকে বিচরগ করিতে হইবে, তাহা হইতে যপ্ধ 
বিজাতীয় এক জীবনের কাল্সমিক চিত্র এবং ধারণার পরিবেষ্টনের মধ্যে 
তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা আমাদের উচিত নহে। বদি বাহির হইতে 
কিছু আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে মনের উপরে বাপ তাহ| 
আরোপ না! করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে সে বন্ত গ্রহণ করিতে দিতে হ্‌ইবে। 
 স্বাধনি ও স্বাভাবিক বর্ধন-ীলতাই প্রকৃত উৎকর্ষের মূল। (কহ কেহ 
"আছেন হ্াহাদের চিত্ত পারিপাখিক অবস্থার প্রতিকৃলে বিদ্রোহী হয়! 
উঠে, যেন তাহার! অপর যুগের এবং অপর দেশের মানুষ) তাহার! 
স্বাধীনভাবে তাছাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করুন। কিন্তু অধিকাংশের 
চিতই অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় ধাচে গঠিত করিতে গিয়া জীর্দ, শূন্য ও 
কৃত্রিম হইয়া উঠে। সকল মানুষকেই কোন না কোন বিশেষ জাতির, 
বিশেষ যুগের ও বিশেষ সমাজের অন্ততুক্কি হইতে হইবে, ভাহার! যেন 
.এঅতীতের 'দবঙজাত শিশু, বর্তমানের অধিকারী হই! ভবিষাৎ» গণিত 
করিয়! তুলিবে ইহাই ভগবানের বিধান। অতীতকে ভিত্তিস্ব্ূপ ধরিয়! 
এবং বর্তমানকে তাহার গঠনোপযোগী উপকরণ করিয়া! তবে আমরা! 
ভবিষাতের উন্নতি-সৌধ-শিখরে আরোহণ করিতে পারিব। প্রত্যেক 
জাতির শিক্ষা-ন্ধতির মধ্যে এই যে ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
ইহাদের প্রত্যেকটিরই একটি যথোপযুক্ত ও স্বাভাবিক স্থান" থাক! 
'আবশ্যক। 
মানের মনের নানা শুরের বৈজ্ঞানিক ও প্রাচীন শাহবাহযারী 
বিভাগগুলির উল্লেখ করিয়া অরবিন্দ বলেন যে, বার্থ শিক্ষার জনম তাহার 
ওত্যেক বিভাগ ম্থেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হইবে। চিত্ত, মন, বুদ্ধি 
হু. 5১ ৪৭ বু 





নে তি] ( 19010 ৪) গিট আক উদ 
. নুর প্রয়োজন! রঃ রর টা 
ৃ ূ নৈতিক শিক্ষা (00121 দিন সদধ | আন অনেক রব 
বুলি শুদা যায়। অনেকে মনে করেন যে, কতগুলি শান বান [তিক 
[ _অভ্যামমত, শুনাইলেই বালকদের চরিক্রের উন্নতি হয 1. প্রতাহ নীতিক 
_ গুনিয়া শুনিয়া বা শাস্্কথা উচ্চারণ করিয়া তাহা শুষ্ক কথায় বা অন্মা 
পরিণত হয়, মনের উপর তাঁহার বিশেষ কোন প্রভাব থাকে ন 

ত্রূপে নীতিকথা শিক্ষাদানের পদ্ধতি অনেকটা ইউরোপীয় প্রণাল 
অনুকরণ। 

অরবিন্দের মতে নৈতিক না প্রথম নিয়ম এই যে, কিছু জে 
করিস চাপাইয়। দ্দিলে চলিবে না, পথের সন্বেতমাত্র করিতে হইবে 
নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত, কথোপকথন এবং প্রতিদিনকার গ্রন্থপাঠের ঘা 
এই উদ্দেশ পরকষ্টরূপে সিদ্ধ হইতে পারে । এ সকল গ্র্থে শিক্ঠিদের ও 
উচ্চ আদর্শের ৃ্টাস্ত থাকিবে, কিন্তু তাহ! চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, ৫ 
শুষ্ক নীতিকথা মীত্র না হয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের গ্রস্থে মহাপুরু 
দের মহৎ চিন্তাধারা এবং ইতিহাস ও জীবনশ্চরিতে তাহার কার্চ 
 প্রয্নোগের দৃষ্টান্ত থাকিবে। এই সকল গ্রন্থ সৎসঙ্গের ভ্তায কার্য; করি 
যদি স্গে সঙ্গে শিক্ষকেরও জীবন মহান্‌ আদর্শে অমুপ্ধ:9 দূত থাকে। 

নীতিশিক্ষার তায় ধর্মশিক্ষা সম্বদ্ধেও আধুনিক অনেক বিজ্ঞলোদে 
ভ্রান্ত ধারণ। আছে। স্কুল-কলেজে এক ঘণ্ট। 'বাইবেল' ব৷ গীত প 
করিলেই ধর্দশিক্ষা হয় না-এই প্রকার ধর্মশিক্ষাকে অরবিদ' পাশ্চাত 
. আগতের ভ্রম (95:06 60০£) আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে মানু 
 খআত্যন্তরীণ জীবনের বিশেষ পরিবর্তন হয় না--গতাহগতিক বু 
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আড়াই মাহয ধর্ম? (97500, বা ভ্ ঘার্থিক হয়! ” রি টি 
দের করে, আচানযবছাযে ধর্থ পালন ফরিতে হইবে--মীযনে 
. তাহার ব্যবহার না হইলে মে ধর্দের কোন বৃধ্য নাই। রবির রঃ 
: কথা 'নীবনে অহঠান না! করিলে কোন ধর্শিক্ষারই কোন গ্্য নাই 
এবং নানা প্রকারের সাধনা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা তঙ্গ ১ টি 
লে একমা্ পায়. ্ 
এই ধরঘশিক্ষা ও তাহার অনাদি নি খত পিপি রঃ 
যদের সহিত অরবিন্দের মতভেদ ছিল। 
অরবিন্দ বলেন, কোন বিশিষ্ট গ্রণালীতে ধর্শিক্ষা দেওয়া যি ৃ 
বা না হউক, ধর্থের দার আদর্শের জনু-_অর্থাৎ, ভগবানের জন্য, মানব' 
জাতির জন্ঠ, স্বদেশ ও পরের জন্য এবং ইহাদের ভিতর দিয় নিজেদের 
জন্থও আমাদের বাঁচিতে হইবে। হিন্দুধর্মের এই ভাবটি প্রত্যেক জাতীয় 
শিক্ষালয়ের আদর্শ হওয়! বাঞচনীয়। ভারতীয় বিষয়গুলি ও হিন্দু ধর্ধ-শাস্ত্র 
শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিষ্তালগুরণি। উক্ত আদর্শ ্ 
অনুযায়ী পরিচালিত হইলেই তাহাকে বথার্থ জাতীয় বিষ্যালয় বল! যাইতে, 
পারে ;”উহাই হইবে তাহার বিশেষত্ব। 
আধুনিক শিক্ষাগ্রণালীর আর একটি দোষ এই যে, একসঙ্গে বালককে. 
অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাচীন কালের প্রণালী সম্পূর্ণ বিপ- 
খ্বীত ছিল; প্রথমে ছাত্রকে একটি ব) ছুইটি বিষয় ভারগ শিক্ষাদান করা! 
হইত, তৎপর ছাত্র গ্রয়োজন মত ন্তান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। . বলা 
বাহুল্য, জাতীয় শিক্ষাপরিষদেও আধুনিক শিক্ষা প্রণালীই অহ্ম্থত হইত ॥ 
প্রাচীন শিক্ষাগ্রণালীর বিরুদ্ধে বল! যাইতে পারে যে, বালকেরা এক 
বিষয় অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। কিন্তু অরবিন্দ বলেন, 
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 শমেহন টা ছার নহে অধ্যাপক। খবাগকই বটে এ একছেছে করি 
ফেবেন-_-বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করি! পড়াইবার ব্যথা করিলে হাবক 
মিশ্ই আগ্রহের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করিবে। প্রকৃতপক্ষে 
পিকে চিত্তাকর্ষক করিতে গারিনেই মনোনিবেশের তি বপন 
স্বর হয়? * 

বিষয়টিকে মহজ ও দুধবোধ্য করার একটি প্রধান উপ মাত্চাবাহ 
্‌ শিক্ষা দেওয়া! অরবিন্দের মতে মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন। প্রথমে 
'মাতৃভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার দিকেই যাহাতে বালকের সমস্ত শ্তি 
নিয়োজিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রায় প্রতোক বালকেরই 
স্বাভাবিক কল্পনাশক্কি, শব্খ-চয়ন-ক্ষমতা (1030006 101 "0109 ) 
অভিনয়শক্তি এবং ্রচুর ভাব ও খেয়াল (10৩. ৪27 8205 ) 
আছে। এই সকল শক্তিকে জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আকষট 
করিতে হইবে। ছুর্ব্বোধ্য শুষ্ক বানান ও রসহীন পুস্তক পাঠ করিতে না দিয় 
'বালককে* ক্রমশঃ, কিন্তু বথাসভ্ভব শীত্্ (2ড 79010 0:08:8515৩ 
91959) জাতীয় সাহিত্যের সরল রচনাবলী এবং তাহার পারিপার্থিক 
গতর সহিত পরিচিত্ত করিতে হইবে । এই সময়ে বালকের মনোবৃতি- 
"গুলির ও নৈতিক চরিত্রের সম্যক্‌ বিকাশের প্রতিও দৃষ্টি রাখ! আবস্তক | 
গ্রত্যেক বালকই হুনর হর গল, বীরকাহিনী ও দেশ প্রমের আখ্যান 
শুনিতে বা পড়িতে ভালবাসে । সুতরাং এই সমন্তের ভিতর দিয়। 
তাহাকে নিমের অগ্ঞাতসারে হ্বজাতীর ইতিহাসের জীবন্ত ও মহৎ 
' অংশগুলি আয়ত্ব করিবার স্থযোগ দিতে হইবে। প্রত্যেক বালকই 
স্বতাবতঃ অল্লাধিক বিজঞাহ ও অমুপদ্ধিৎস্থ হইয়া থাকে--সে ষেন সব- 
কিছুতেই ুঙথাপুঙ্খরণে পরীক্ষা করিতে চায়-ট্কৃরা টুকরা করিয়! 





| প্রাথমিক (ফেজানিক জানলাতে সহায়তা | ছার সিন প্রতোক 
বালকের নি বুদিবৃতির সবার! নানা বিষ জানিবার-বুঝিবুর অদম্য 
স্ৎহকায আছে। নিজের সমদ্ধেও মে অনেক-কিছু জানিতে ঢার। সেই 
| তক পরিতৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বালককে ক্রমশঃ এই পৃথিবী ও 
তাহার নিজের সঘদ্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে দিতে হইবে বালক- 
মাত্রেরই অনুকরণ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমত। খাকে--জ্ু কল্পনা" 
শক্তিও থাকে। ইহার সাহায্যে তাহার ভিতর শিল্প-কৌশল ফুটাইয়! 
তুলিতে হইবে ই 
আজকাল শিক্ষার দ্বারা যে আমাদের দেশে মান প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত 
হইতেছে না, অরবিন্দ তাহ! ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। পরীক্ষার 
পাশ করিয়া অর্থোপার্জনই এখন প্রধান লক্ষা, সেইজন্য শিক্ষার সঙ্গে 
জীবনের মহত্বর উদ্দেশ্যগুলির তেমন কোন সংযোগ নাই বলিলেই” চলে। 
এই প্রণালীর শিক্ষায় মান্ষের চিন্তাশক্তি মরিয়! যায়, নূন জ্ঞানলাতের 
-স্ংস্ক্য «থাকে না। ইহার দ্বারা কেরাণীর হি হয়, অনুসন্ধিৎসথ 
বৈজ্ঞানিক ও এতিহা সকের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং দেশের উন্নতি 
করিতে হইলে যথার্থ শিক্ষাদানের আয়োজন করিতে হইবে। প্রয়োদ 
, হইলে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। মৃতন মতন 
 শিক্ষাপ্রণানীর উপায় উন্তাবন করিয়া শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। 
সহজ উপায়ে ধর্ম ও নীতির শুষ্ক শিক্ষ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিৰে পু 
না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কতকগুলি বিষয়ে অগভীর ঝ| ভাদাভাম! 
কাযা করিলে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মি দ্ধ হয না। 
৪. ৫১ 
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রব | 
স্থাত্ের মানিক শরিরের বিকাশ সাধন কি; প্রথমে তাহাবে 
মাতৃভাষা ভালম্ধপ শিক্ষ/ দিতে হইবে * ইঘ্ার পর অন্তান্য ভাষা বৰ 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া সহজপাধ্য হইবে_-শিক্ষক ও ছাত উভয়ের চেষ্ট 
অধিকাংশ স্থলেই পণ্্রমমাত্র হইবে না। | 

এখনকার অনেক রাজনৈতিক নেতা মনে করেন যে, বর্তমানে কেবঃ 
রাজনৈতিক 'কার্ধ্য করাই সকল দেশবাসীর কর্তব্য । কি 
সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নকলেই বিভি। 
উপায়ে দেশসেব! করিতে পারেন। তাহাদের শ্বধর্ম বা স্বকীয় কর্ণ ত্যা' 
করিয়া সকলেই যে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশসেবা করিবেন, এমন হইতে। 
পারে না এবং তাহা উচিতও নয়। তবে এই সকল বিভিন্ন বিভাগে; 
কর্ধুধারার আরও উন্নতি হইতে পারে, যদি দেশের সকল ক্ষেত 
স্বাধীনতা! থাকে। স্থতরাং রাজনীতির গ্রধান লক্ষ্য শ্বরাজ ব! স্বায়ত্ত 
শামনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ যোগাযোগ রহিয়াছে (. ইহাদে; 
কোনটিই একদিনের জন্যও “81৮ বা অগেক্ষ। করিতে পারে না 
স্বায়ভশাসন ও জাতীয়শিক্ষা সম্পর্কে অরবিন্দ যাহা! লিখিয়াছে, 
ভাহার মন্দ এইকপ-+গ্বাত্তশাপন এবং জাতীয়শিক্ষা, এই ছুষটা 
আদর্শ অঙ্ছেদ্যবন্ধনে বন্ধ। নিতান্ত অসরল বা অনদ্শী না হই 
কেহ ইহাদের একটিকে ত্যাগ করিয়া অন।টি লাভের -েষ্টা করিতে পা; 
না। আমর] কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্থাধীনতাই চাহি না, আমরা এক! 
 অমুক্রত-মহত্বর ভারতবর্ষকেও চাহি-_যে ভারতবর্ষ জাতিসজ্ঘে গৌরবে 
স্থান অধিকার করিয়| মানবজাতিকে অপরূপ দানে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।- 
এবং সে দান একমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব। মানবের পক্ষে থে জ্ঞা 
ও ব্য হইতে শ্রেঠজান ও শ্রেষ্ঠ শব্ধ লাভ করা সম্ভব নয় তা 
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“ভারত পরের নিকট ইডেন লাত রাজ | সমস্ত হি ৰে রর 
জান ও ধের গ্রতীকষায় রহ, ভারতবর্ধ তাহারই অধিকারী । কিন 
“তাহার হত শৃখণমূক, আত্ব। স্বাধীন, পরব "বিকশিত ও সমুষত এবং জীবন: 


হামহিম। মবিত হইলেই ভারতঘর্ধ মে এই্ব্য দান করিতে, পাবে। 
স্ায়ত্ব-ধাসনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠালাতের শক্তি জন্মে--তাহা! কু লেই 
হস্ত শুর মুক্ত হইবে, আত্ম উন্নতির অবকাশ লাভ করিবে," জীবন 
তাহার সনধীরণ গণ্তী ও অজ্ঞানত| পরিহার করিয় পুনরার জানাঁলোকে ও 
সহতে উদুদ্ধ হইয়। উঠিবে। কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষাগ্রণালীর 
দ্বারাই অভীতের এঁরা, বর্তমানের মূতন মভ্যতার দান ও ভবিষাক্ের 
মহতী সন্ভাবনা় অনুপ্রাণিত হইরা আত্ম! সম/ক্‌ পূর্ণতা" লাভ করিতে 
পারে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ বিপরীত ও মিথ্যা আদর্শে 
পরিচালিত, ইহাদের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণানী ছুষ্ট ও প্রাণহীন, ইহাদের 
জীবন্ত “রুটিন' মাফিক কর্ধবাবস্থ নিতান্ত একঘেয়ে, ইহাদের প্রাণশক্তি 
ঙ্কীর্ঘ ও ৃ্টহীন-মতরাং এই প্রথালীর অস্থকরণ বা মামান্ত সংস্কার-ও 
প্রমারের দ্বারা আত্মার পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। একমাত্র* জাতির অন্তর-. 
রসে অর্জিত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এমন নবচেতনাশালী ব্যক্তিই 





-জবাতির নবজাগরণের আশ! ও আলোকে প্রবৃদ্ধ হইয়। এরূপ অখণ্ড. 


'পূর্ণ আত্ম। স্থজন করিতে পারে ।" ৃঁ 
» অরবিন স্থি্ন বুঝিয়াছিলেন যে, নৃতন্তর জাতীয় শিক্ষা-গ্রণাীর 
| রা ভিন্ন জাতির উন্নতির আশা! নাই। যাহা হউক, নান! কারণে 
'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যান্য মভাদের মহিত তাহার মতভেদ হুইযা। 
না যায় বে, হবদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জনয নানা বিদ্যালয় হইতে 
ধিভাড়িত ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষালয়ে গ্রহণ কর! লইয়াই প্রধান্তঃ অপর 
" | €৩ | | 
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ক্ষ 


বদ 


র্কর্তীগণের সহিত তাহার মতভেদ হয়। ভিনি বিশেষ করিয়। 
& নফল ছাত্রকেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ উহারাই প্রকৃত: 
পক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালান্ের অধিকারী । জাতীয় বিদ্যাজয 
ৃখ্যত্বঃ «দেশক শিগণের শিক্ষাকেন্ হুইবে--এখানে জাতীয় ধারায় 
শিক্ষালাত করিয়া তাহার! দেশপ্রেমে মাতোয়ার! হইয়! উঠবে ইহাই 
ছিল রবিনের অভিপ্রায়। কিন্ত শিক্ষাপরিষদের প্রবীণ সভ্যগণ' ইহাকে 
এব্ধপ অবিশুদ (1) শিক্ষাকেন্্রে পরিণত হইতে দিতে সম্মত হইলেন না। 
ই! কেবলমাত্র একটি আদর্শ শিক্ষায়তনরূপে দরকারী শিক্ষার দোষ-ক্রুটি 
সংশোধন করিয়া দেশে সুশিক্ষা প্রচারের সহায়তা করিবে ইহাই ছিল 
তাহাদের সঙ্কল্প। মতের ও আদর্শের এইরূপ মূলগত অনৈক্য হওয়ায় 
অরবিন্ব অগত্যা জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেন। 


(এর পি 
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৫ 
২ কর্মক্ষেত্রে 
জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া অনুবিনদ দেশে 
তাহার আদর্শ প্রচারের জন্য অগ্ঠ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি 
“বন্দেমাতরমূ* নামক নৃতন জাতীয় ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার সংশরবে 
আদিয়া অল্প দিনের মধ্যেই উহার সম্পাদক মজ্জে শ্রেসথান অধিকার 
করিলেন। স্বনামখ্যাত রাজা সুবোধচন্ত্র মল্লিক এই পত্রিকা পরিচালনের 
জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন এবং বিপিনচন্ত্র গাল, শ্তামসদার চক্রবর্তী, 
উপেন্বনাথ বন্যোগাধ্যায গ্রস্ুতি ইহা৷ সম্পাদনে অরবিনের সহকর্মী 
ছিলেন।* এইরূপে তিনি একুত দেখসেবার স্থুযোগ গুইল্নে। 
“বনেমাতরম্*এর হ্বণস্ত ্রাণশ্র্শী ভাষা, তাহার প্রবন্ধের সারবভী, 
িন্তাশী্ত দিনের গর দিন দেশে ধা আদর্শ প্রচার করিতে 
লাগিল। দুই কুন বজাঁয় রাখিয়া চল্লার কথা ইহাতে থাকিত না, 
কোনরূপ নীচ দূলাদলির ভাব থাঁকিত না-_আত্মনির্ভরশীল ও শ্বদেশের 
জন্য ত্যাগপরায়ণ হইবার প্রেরণা থাকিত, প্রকৃত দেশপ্রেম ও'দেশসেবার 
আদর্শ প্রচারিত হইত। ইহার গাঠকগণ জাতিধর্মনির্বিশেষে জাতীয় 
আদর্শে উদুদ্ধ হইয়া দেশে এক নবধুগ আনয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন 
“বনেমাতরম্” নরমগন্থীদের ( 1193918868)__অর্থাৎ তদানীন্তন 
রূংগ্রেমের নেতাদের 'আবেদন-নিবেধন+ প্রথার তীর ভাষায় নিনা 
কিত--পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল ও 
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আত্মবিশ্বাসী হইতে প্ররোচিত করিত। সমস্ত ভারতবর্ষে “বন্দেমাতরম্”-এর 
পাঠক ছিল। এই সকল পাঠক স্বাধীনতার «ভাবে এমন উদ্ুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন যে, তাহারা ক্রমশঃ অজানিতভাবে এক পতাকার তলে মিলিত 
হইতেছিলেন। বাংলাদেশে প্রকৃত পক্ষে তখন হইতেই নরমপৃহথীদের 
প্রভাব একর লুপ্ত হয়। / 

“বন্দেষাতরম্”-এর উদ্দীপনামরী ভাষার সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া 
যাইতেছে । ১৯০৭ থৃষ্টাব্ধের ৯ই মে রাত্রিতে সংবাদ আসিল, পঞ্জাব- 
কেশরী লালা লাজপৎ রায় 'ও সর্দীর অজিৎ সিংহকে বিনা বিচারে 
নির্বাসিত করা, হইয়াছে । পরদিনের “বন্দেমাতরম্-এ এই সম্পর্কে 
নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল-_ 

“00 851700900 9010170196600 ০1 01071100165 1095 
10" (100 107050106 260911097. 165 1০001700610 070 7068006 
শেখ 1815, 19108611178 10600. 00০0:৮৫0 ০0৮৮ 01 009 
10019, 1109 1906 ৪ 168 00 00207071109 69102700999 
00. 60 ৪৮ 0126 10010009000 078661065 1850 19901 
10)10097 101" 1001 095, 1010107020101) 10008617008 ? 110 
100 10 899801068,) 200 1100 "6009 8 088৮, ০ 
001990 020 1188 60] 00ঘায। 07629205196, 76 210. 
16 01), 2160 01 070 70018191190 0: 079 14107 ! ৪1১0ম 
"05699 11791) ক্য110 0010 ৪601) 500 1060 070 0086 079% 
100 00618109697 1956 0৪060 গলগ্য। ৪, 71000160 
14210865 গা] 2056. 0. 088 01906, [596 0৪00 199] 8. 


110100160 01005 10000] 00: া05-/2) £72%0%452/2% £” 


প্রীঅরবিন্দ 


অর্থাৎ মি: মলি এখনকার মত ভাহার সঙ্ুহৃতি্ শাদন-প্রণালীর.. 
ড়ান্ত পরিচয় নিয়াছেন। লালা লাজ রায় বি 1০০ রিরাদিত 
হইলেন। এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কোনরূপ ন্তবীঠক বাম 47" 
তারে মতবাদ পাওয়া গেল, চারদিনের জন্য প্রতিবাদ সভা নি হইাছে। 
প্রতিবাদ ভা? বত ও স্ুন্দর রচনার কাল এখন আর নাই। 
আমলাতন্ত্র আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে --আমরা অব সে 
আহ্বানে সাড়া দিব। পঞ্মাববাদী, তোমরা কেশরীর বংশ, তোমরা! 
এই যে-দকল লোক তোম।দিগকে ধুলায় নিশেধিত করিতে চাহিতেছে, 
ইহাদ্দিগকে দেখাও যে, একজন লীর্জং রায়কে লইয়া গেলে তাহার স্থানে 
শত লাজপতের আবির্ভাব হইতে পারে। তোমরা শতন্ণ উচ্চ কণ্ঠে 
তোমাদের সমরাহন তাহাদিগকে শুনাইয়। দেও-_জর-ল হিহল্দু- 
স্ান্ন 158 

১৯০৬ সাল হইতেই অরবিন্দ কংগ্রেদে যোগান করেন। দেবার 
দাদাভাই নওরোজীর মভাপতিত্ে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হী 
দেশে তখন নূতন হাওয়া প্রবণভাবে বহিতেছিণ। অরবিন্দ, তিলক 
প্রমুখ জারিিভাবাদিগণ কংগ্রেদে যোগদান করিয়! কংগ্রেসের লক্ষ্যকে 
পষ্টতর করিহার চেষ্টা করিলেন। কলিকাতার কংগ্রেমে ও্পনিবেশিক 
্বায়ত্বশাসন লাভ কংগ্রেণের বা ভারতের লক্ষ্য বলিয়! স্থির ,হইল। 
এই করংগ্রেসের পরে ১৯০৭ থু্টাঝে অরবিন্দ মেদ্দিনীপুর জেল সন্মিলন 
ও বরিশাল প্রাদেশিক সন্মিলনে যোগদান করেন। অল্প বিশ্বার, ক্ষত 
আশা ত্যাগ রুরিয়! দেশবাসীকে স্বাধানতাঁর মৃলমন্ত্ে দীক্ষিত করাই তাহার 
এই মব সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্য ছিল। 

“কংগ্রেস বা এই সকল সম্মিলন যাহান্ডে বাৎসরিক “মজলিসে 
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পরিণত না হা ্রনৃতগক্ষে কার্ধাকরী হয়, ভাহার এত অরা 
বিশেষ দৃ্রি দিলেন। এই সকল আলাচনা- কে বাসন্ষিলনী বা 
"দেশে কার্ধ্করী কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলেন। কগগ্রে 
ঃ নিক পরিবর্তনের জন্তও তিনি কয়েকটি প্রস্তাব ধরে 
তিনি প্রশ্তাব করিলেন যে, কংগ্রেসের প্রাদেশিক গ্রতিনিক্রি মং 
নিদিষ্ট করা হউক। তিনি কংগ্রেদের কার্ধ্যাবলী ( £:০০০6৫108 
আরও সঙ্িপ্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন। সভাপতির ॥ 
অভিভাষণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা, বিষয়-নির্বধাঃ 
সমিতির গুপ্ত এবং প্রকাশ্ত কার্ধ্য-বিভাগ ও সাধারণ সভায় বড় বড় বন্তৃ 
তিনি অনাবশর্ক বলিয়া মনে করিতেন। কংগ্রেদের বাৎসরিক সভাপ! 
বা ততপুর্ব সভাপতি সমূহের পূর্ণ ক্ষমতার (96০৫78০য ) তিনি বিরে 
ছিলেন। 

কলিকাতা! কংগ্রেসে স্বায়ত্ব শাসন, “বয়কট' ও জাতীয় শিক্ষা! সমঘদ্ধে 
' “কপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই সকল প্রস্তাবে কংখ্রেসের পুরাতন নেতা 
সন্তষ্ট হইলেন ন। পর বৎদর ১৯০৭ সালে স্থরাট কংগ্রেসে স্বায়ত শাসনে 
প্রস্তাব অগ্রাহ্থ করা হয়। সেই কংগ্রেসেও অরবিন্দ যোগদখন করিয় 
ছিলেন। মতভেদের ফলে স্বরাটের কংগ্রেস দক্ষ-যন্তে পরিণত হই 
সভাস্থলে মুতন ও পুরাতন দলে এমন সংঘর্ষ উপস্থিত *; যে, শেষে পুণি' 
ডাকিয়৷ সভ৷ তঙ্গ করিতে হইয়াছিল । | 

অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক, লালা! লাজপৎ রায় পর 
নেতাগণ 730:0519€ ব1 চরমপন্থী আখ্যা লাত করিলেন। দেশে 
যুবকগণও। তাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই সকর 
নেত| যে, কংগ্রেসে বিশেষ অধিকার বা! ক্ষমতা লাভের জন্ত দেঁখে 

৫৮ পু 


রবিদ্দ 


গুতন আদর্শ গার র করিতে ছিনেন না, তাহা বাই ব্য পরত 
বীরত্ব, দাহম, তেজ ও উচ্ভ আশা দেশবাসীর মনে জাগাইরা তোলাই 
ঠাহাদের একদা উদ্দেশ্য ডিন, 8 7 
_ অরবিনের দ্বাদে শকত| বেকজুর আতিক, হিলি তাহার পরি ৭ 
সাহার কয়েকখানা গোপনীয় পত্র হইতে বিশেষ ভাবে পাওয়া যা। এই 
পতরগুলি'তিনি এ-সময় তাহার সহ্ধর্শিন মুণালিনী দেবীকে শিখিয়াছিলেন | 
১৯*৮ খুষ্টাবে অরবিনদের গ্রে স্্ীটস্থ বান! খানাতন্্াপী করিয়া পুলিশ এই 
অমূল্য চিঠ্িগুলি উদ্ধার করে। পরে আলিপুরের বোমার মামলায় অর- 
বিন্বের মতবাদ আলোচন। গ্রমঙ্গে এগুলিকে আদালতে ব্যবহার কর] হুয়। 
ইছার বহুদিন পরে এই পত্র কয়েকখানি "অরবিনের পঞ্ত' নামে ক্ষুত্ 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। পত্রগুলি গোপনীয়, সরকারের এই- 
গুলিকে সর্ববনমক্ষে উপাস্থত করিবার ন্তায়ত; কোন অধিকারই হিল্লু না। 
কিন্তু সে যাহ &উক, উহার ফল ভালই হইদাছে। অরবিন্ব যে ঘরে 
বাহিরে সর্দন্রই ত্যাগের আদর্শে পাগল হইয়াছিলেন, এই দৈধাং প্রকাশিত 
পঞ্জ কয়েকখানি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাগ। ইহাদের অল্প পরিমরেরীভিওরঁ 
ঠাহার মঞ্জব্থার ছুম্প& ইন্ছিত পাওয়া যায়। ৪ 

সাংসারিক হুখলাভের জন্ত বিবাহ থে হিন্দুমান্তরেরই একান্ত কর্তবা, 
অরবিন্দ তাহ! জানিতেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই ণেশের 
আহ্বান তাহার সমগ্র চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। তিনে বুঝিস্- 
ছিলেন যে, তাহাকে সর্ধন্থ ত্যাগের পণ করিতে হইবে,_-হুখের, আরামের 
পথ তাহার জন্য নহে। এইজন্য তিনি তাহার স্ত্রীকেও নিজের পথে আনিতে 
প্রয়াম পাইতেন। স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার স্গৃহ! তাহার আদৌ ছিল 
না। 'সস্ীকে। ধর্মমাচরেৎ' বাক্যটির মর্ম ভালরপ বুঝিগ্নাই তিনি তাহার 

€&৯ * 





 ্রীঅরবিনদ 


না হী ত্যাগের পথে আনিবার জন্ত উপদেশ দয়া এই যয পত্র কয়েৰ 
খানি লিখিয়াছিলেন। নিয়ে একখানি গঞ্জের বিশেষ বিশেষ অং 
উদ্ধৃত হইল। চিরহখপালিতা স্ত্রীকে" অব্ুবিদ্দ লিখিভেছেন-+তৃ 
বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছে, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমা 
ভাগ্য জন্ডিত, দে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আঙ্কাপকা 
লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ, কর্ণের ক্ষেত্র, আর্মীর কিং 
তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ । সামান্ত লোক, অদাধ র 
মৃত, অপাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা! বলে তাহা বোধ হ 
তুমি জান। এই দকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কণ্ধক্ষেবে 
সফলত। হইলে তাকে পাগল না বলিয়। প্রতিভাবান্‌ মহাপুরুষ বলে 
আমার কর্ণক্ষেত্রে সফলত। দুরের কথা, সম্পূর্ণ ভাবে কর্মক্ষেত্রে অবভতরণ€ 
করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে।” 


০ ঝা রগ রা 


বধূ 


... পগোগলকে বিবাহ করিয়াছ দে তোমার পূর্বধজন্মান্জিত কর্মদোষের 
ফল। নিজের ভাগ্যের সন্ধে একট। বন্দোবস্ত কর ভাল, মে কি রকম 
বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইন্লা তুমিও কি ওকে পাগল 
বলিয়। উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, 
তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেরে ওর শ্বভাবই 
বলবান।”* | 
৬ ৬ গ গা 
"আমার 'তিনটী পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী. এই, আমার দু 
বিশ্বাম ভগবান যে গুণ, যে গ্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন 
দিগ্কাছেন। সবই ভগবানের, যাহা! পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর 


ও 


২ 3 আপিল ২২ 
যাহ! নিতান্ত াবস্কীয়, তাহাই নিশ্বের জন্য খঃচ করিবার অধিক, ্ 
“যাহ! বাকি রহিল, ভগবানকে ফের দেওয়। উচিত। আমি যদি সবই 
নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি 
চোর। _ হিন্ুণন্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিঞ্ট ধন লইয়া ভগবানকে দের 
না, সেচোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে দুই আন! দিয়! চৌদ্দ.'আনা, নিজের 
স্থথে খরট করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া দাংসারিক স্থখে মত্ত রহিয়াছি 1." 
**পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্ঘ হয় । 

“আম এতদিন পশ্তবৃত্তি ও চৌর্ধাবৃত্তি কিয়া আপিতেছি ইহা বুঝিতে 
পারিলাম। বুঝিয়া বড় অন্ভৃতাপ ও নিজের উপর ম্বণ! হই়াছে, আর নয়, 
সে পাপ জম্মের মত ছাড়িয়া দ্িলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, 
মানে ধর্শকার্ধ্যে ব্যয় করা 1'****পরোপকার ধর্শ, আশ্িতকে রক্ষা কর! 
মহাধর্ণ,,.1 এই ছুদিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ 
কোটী ভাই-বোন এই দেশে আহে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অস্কারে, 

মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও ছুঃখে জর্জরিত হইয়া ক্লোন মতে বীচিয়া 
থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। 

“কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্টিণী হইবে? কেবল সামা 
লোবের মত খাইয়া পরিয় যাহ সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়। 
আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ 
স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিমন্ধি পূর্ণ হইতে পারে 1-** 

"দ্বিতীয় পাগলামী বশ্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগঙ্গামীটা 
এই, ০ম্ম-ত্ষোনল-হনত্তে ভলন্বান্দেলে সান্কা- 
ল্টস্পর্তিৰ তনাভ্ভ ক্ষল্লিতভে, হুইইন্বে। আজকাল- 
কার ধর, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে 


শব. ৬ 


৮০০০০ 


শ্রীঅরবিন্দ | 


প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্দিক! তাহা আহি 
চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন। হা হইলে তাহার অস্তিত্ব অম্ভব করিবার, ' 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যত্তই 
দুগর্ম হোঁক আমি মে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ করিয়া বদিয়াছি। হিনুর্থে 
বলে, নিজের .শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার 
নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই মকল পালন করিতে আরস্ত করিয়াছি, 
একমাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, 
যে-যে চিন্ধের কথা বলিয়াছে সেই মূব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার 
ইচ্ছা তোমাকেও, দেই গথে নিয়া যাই'*”** |” 
ফা ১ রং ধা 

“ভূতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে শ্বদেশকে একট! জড় পদার্থ, 
কতগুলা| মাঠ স্গে্ বন পর্বত নদী বলিয় জানে; আমি 
 হৃক্েস্পক্কে মা. লিল্সা জানি, ভক্তি ক্ষল্তি, 
গ্টুক্তা ক্ষশ্সি % মা'র বুকের উপর বগিয়। যদি এংটা রাক্ষম 
রক্ত গানে উদ্চত হয়, ভাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ণ ভাবে 
আহার করিতে বসে, ্্ী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে. না মাকে 
উদ্ধার করিতে দৌড়াইয় যায়? আমি জাতি রহ 
সতিত্ড জ্তার্তিক্ষে উদ্ধাল্প ক্ষল্পিন্াাল্প বল 
আমান্ল পাম্পে আছে, স্শান্সীল্লিক্ষ বল 
স্বন্লঃ তুল্পন্বান্সি না নবন্দুক্ষ লিন্সা আছি 
ল্য হুল্সিভ্ডে মাইতে ৯5 তত্তানেল্স 
শ্বতন ? কত্রতেজ একমাজ্জ ভেন্গ নছে, ব্রদ্ধতেজও আছে, সেই তেজ 
ভানের উপর গ্রতিঠিত। এই ভাব নৃঙন নহে, আজকালকার নহে, 





* প্রীঅরবিন্দ | 
এই ভাব নিয়! আমি জনমিয়াছিলাম, এই ভাব আমার ষজ্জাগত, তগবান 
এই মহাব্রত সা ধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্ধ 
ধৎমর বয়সে বীছটা অস্কুরিত*হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিটা 
দু ও অচল হইয়াছিল 1” | 
ক গর না ড় 


“এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? *** *** * উদাসীন 
হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব করিবে? না সহান্ভৃতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত 
করিবে 1....*...."আমরা বলি স্ত্রী শ্বামীর শক্তি, মানে, "সামী স্ত্রীর 
মধ্যে নিজের প্রতিমূত্তি দেখিয়া! তাহার কাছে নিজের মহৎ 'আঁকাঙ্ষার 
প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে ।” 

১৯০৭ স্লালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত অরবিন্দের আর 
একখানি পত্রও এরূপ ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ইহার এক স্থানে 
তিনি তাহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন_'আমার এইবার মনের অবস্থা 
অন্তরূপ হুইয়াছে, সে কথ! এই পঞ্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে 
এস, খন যাহা বণিবার আছে তাহা বলিব ; কেবল এই কথা ২” - 
বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে 
ভগবানধমামাকে নিয়া যাইবেন সেইথানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, 


ঘাহ। করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে ।” 
'বন্দেমাতরম্‌-এর বীরত্বব্যাথক রচনা দেশে অনাধারণ শক্তি আনরন 


করিতেছে দেখিয়। সরকার ভীত হইলেন। অবশেষে হিগ্লববাদীদের 

ুধপত্র 'ধুগান্তর'-এর একটি রচনার ইংরেজী অঙ্থবাদ বন্দেমাতরম্‌-এ 

গ্রকাশ্চিত হওয়ার অভিযোগে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকরূপে অরবিন্দকে 

অভিযুক্ত কর! হইল। 'ুগ্ান্তর'-এ প্রকাশিত রচনাটির নাম “কাব্‌লি 

* দাওয়াই'_ অর্থাৎ প্রন্থোজন হইলে আত্মরক্ার্থ শারীরিক শক্তির ব্যবহার 
৬৩ 


শ্রীঅরবিন্দ 


করা কর্তব্য, এই ভাবটি উক্ত রচনায় প্রচারিত হইয়াছিল । বন্দেমাতরমূ- 
এর কর্তৃপক্ষ এই মতবাদের শ্বপক্ষে না হইলেও, তাহারা তদানীষ্ঘন 
যুবকদের আরর্শকে অশ্রদ্ধা করিতেন না তাঁহারা মনে করিতেন, 
ভীরুতা ও তামসিকতার অবগাদ হইতে দেশকে জাগ্রত কগিতে হইলে 
প্রথমে গাঙ্জসিক ভাবের প্রয়োজন। 

যাহা হউক, সরকার-পক্ষ বহু চেষ্টাতেও অরবিন্দকে 'বন্দেমাতরম্‌-এর 
সম্পাদক বগিয়া প্রমাণ করিতে গারিশেন না। অরবিন্দক্ অভিযুক্ত করিবার 
আইনত অন্থবিধা বুঝিয়! তাহারা অন্ততম নেতা বিপিনচন্্র পাল মহাশয়কে 
সাক্ষীরূপে তলব করিলেন । কিন্তু এই প্রকার বিচারের ছারা আমলাতন্ত্ 
দেশের জনমতের পৌোষকত। ন। করিয়া উহ্থাকে পদদলিত করিতে চাহেন, 
মনে করিয়া বিপিনচন্ত্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে, আদালত 
অবমাননার অপরাধে ঠাহার ছয়মাস অশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। 

বিচারের সময় অরবিন্। সর্বশেষে তাহার বক্তব্য বলিলেন, তৎপূর্বে 
জনি, নির্বাক ছিলেন, কোন প্রশ্ত্রেরর উত্তর করেন নাই। এই ডন্য 
তখন তাহাকে 1076 91161 180 অর্থাৎ “নির্বাক ব্যক্তি' আখ্যা 
দেওয় হইয়াছিল। আমলাতত্ত্রের সকল চেষ্ট1 ব্যর্থ হইল--নির্দোষ প্রমা- 
ণিত হইয়। অরবিদ কারামুক্ত হছইলেন। এই সময় অরবিম দেশবামীর 
রন্ধা। ও গ্রীতি যে কতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা কবি-গুরুর 
একটি. বিখ্যাত কবিতায় অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে । রবীন্ত্রৎ ' 
নাথ বুৰিয়াছিগেন যে, অরবিন্দ সাধারণ রাজনৈতিক নেতা মাত্র নহেন 
সাহার চরিত্রবল ও অনাধারণ ত্যাগে মুগ্ধ হুইয়াই কবিগুরু সেদিন 
নিয়োদ্ধত কবিতাটি রচনা করিয়া অরবিনদকে শ্রদ্ধা ও তির অর্ধ্য 
প্রদানে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ।- | 


৬৪ 


অরবিন্দ 


পঅকবিন্ন, রবীন্দের লহ নমক্কার 1 
হে বন্ধু, হে দেশবধু, ্বদেশ-আত্মার 
বাণী-মৃতি তুমি । তোম! লাগি নহে মান, 
নহে ধন, নহে স্থথ ; কোন ক্ষুদ্র দান . 
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র রূপা ১ ভিক্ষা ল৷গি' 
বাড়াওনি আতুর অঞুলি। আছ জাগি? 
পরিপুর্ণতার তরে সর্বববাধাঁহীন,-- 
যার লাগি" নর-দেব চির-গাত্রি-দিন 
তপোমগ্র » ধার লাগি” কবি বজ্ররৰে 
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে 
গিয়াছেন সক্কট-যাত্রায় ; যার কাছে 
আরাম লজ্জিত শির নত কাঁরয়াছে ; 
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;১--সেই বিধাতার 
অেষ্ঠ দান আপনার পুর্ণ অধিকার-- 
চেয়েছে! দেশের হ'য়ে অকুহ আশায়, 
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় 
অথগু বিশ্বাসে । তোমার প্রার্থনা আজি 
বিধাতা কি শুনেছেন ? তাই উঠে বাজি 
জয়-শতঙ্খ তার ? তোমার দক্ষিণ করে 
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে 
ছুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার 
জলিফ্াছে, বিষ্ক করি' দেশের আধার 
খ্রুব-ভারুকার মতে। ? ভক্ষ, তব জয় । 


গর এরি 


শ্্ 


জ্অ রবিন্দ : 
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়ঃ 
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্‌ ক্ষাপুরুষ 
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্‌ অমানুষ 
তোমার বেদন! হ'তে না পাইবে বল ? 


_মোছ রে, হুর্ববল চক্ষু, মোছ, অশ্রুজল । 


দেবতার দীপ হন্ডে যে আসিল ভবে 
সেই কত্র দূতে, বলো, কোন্‌ রাজা কবে 
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন-শৃঙ্খল তা'র 
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার-_ 
কারাগার কনে অভ্যর্থনা । রুষ্ট রাহ 
বিধাতার স্ধ্য পানে বাড়াইয়া বান 
*আপনি বিলুপ্ত হর মুহূর্তেক পরে 
চায়ার মতন | শাস্তি? শান্তি তারি তরে 
ঘষে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির 
লজ্িয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর, 
কপট বেষ্টন ; যে নপুংস কোনোদিন 
চাহিয়। ধশ্মের পানে নিরীক ন্বাধীন 
অন্থায়েরে বলেনি অন্তায় » আপনার 
মনুষ্যত্ব, বিধিদত নিত্য অধিকার 
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে কবে অস্বীকার 
সভামাঝে ; ছুর্গতির করে অহঙ্কার 
'দেশের দুর্দশ। ল'য়ে যাব্র ব্যবসায়, 
আন বার অকজদাণ মাতৃরক্ত প্রায় ; 


_ শ্অরবিন্দ 
সেই তীর নতশির, চিরশাহ্তি তারে 
রাজকার। বাহিরেতে নিত্য কারাগারে ॥ 


বন্ধন পীড়ন ছুঃখ অসম্মান মাঝে 
হেব্রিক! তোমার মুত্তি, কর্ণে মোর বাজে 
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান, 
মহাতীর্থ-ষাত্রীর সঙ্গীত, চির-প্রাণ 
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভক্স বানী 


 উদ্দার স্বৃত্যুর । ভারতের বীণা-পাপি 


€হে কবি, তোমার মুখে রাখি" দৃষ্টি তার 
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার,--- 
নাহি তাহে হৃঃখ তান, নাহি ক্ষুব্র লাজ, 
নাহি ৫দন্ত, নাহি ত্রাস তাই শুনি আজ 
€কাথ। হতে ঝঞ্চাসাথে সিন্ধুর গঞ্জন, 
অন্ধবেগে নিঝরর উন্মত্ত নঞ্ডন 


পাষাণ পিগুর টুটি'--বজ গর্জরব 


ভেরি মন্দ্রে মেঘপুণ্ জাগায় ৫ভবুব 
এ উদ্দাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার 
অববিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার । 


তা'ল পরে তাকে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে 


গড়েন জুতন কৃষ্টি প্রলয় অনলে, 
স্বৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে 
অম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে 


ভ্রীঅরবিন্দ 


ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টুক কাস্তাবে 
রিক্ত হস্তে শত্রমাঝে রাত্রি অর্থীকারে। 
যিনি নানা কে কন্‌ নানা ইতিহাসে, 
সকল মহ কশ্মে পরম গুয়াসে, 
-. সকল চরম লাভে, “ছুঃখ কিছু নয়, 

ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ধ্ব ভয়; 
কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদও তা'র। 
কোথা মৃত্যু, অন্তার়ের কোথা অত্যাচার | 
ওরে ভীরু, ওরে মুঢ়, তোলো তোলো শির, 
আমি আছি, তৃমি আছ, সত্য আছে স্থির । 


চি 





৬ 


কারাবাস 


বিশ্লববাদীদের মুখ ুাস্তর-এর উন পূর্বেই কর! হঈয়াছে। এখন 
এই বিপ্লবীদের ইতিহাস কিছু বলা! প্রয়োজন। বাংলায় জাতীয় ভাবের 
নুতন স্রোত আসিগ্নাছিল, তাহার মধ্যে অরবিন প্রমুখ নেতাগণ একটা 
নূতন উদ্দীপনা আনিমাছিলেন। অরবিনের আদর্শে দেশের যুবকদল 
উদৃদ্ধ হইয়। উঠিতেছিলেন। ত্রমে নুতন ভাবে মাতোয়ারা, সর্বন্বত্যাগী 
বুদ্ধিমান একদল যুবক অরবিন্দর কনিষ্টভ্রাা বারীন্ড্ের নেতৃত্বে দেশে 
একটি বিপ্লবের দল সৃট্টি করেন । বারান্তরের সহকন্মী িপ্রবীদের অন্তুম 
নেঙ। উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 'ঘগান্তর' সাধাহিক পত্রিকা গ্রকাশ 
ও পরিচালনা করিতেন। এ পত্রিকায় প্রায় গ্রকাশ্ঠভাবেই সরকারের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবের আদর্শ গ্রচার কর! হই । 

এই যুবকগণ দেশের জন্য সমস্ত সখ বিসঙ্জন দিয়! অগ্রিমনরে দীক্ষা 
লইয়াছিলেন। তাহার! অরবিনদের ত্যাগের আদর্শ নিজেদের জীবনে 
আস্কগিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ ও চরিত্র বলে সকলকে মুগ্ধ 
করিতেন। কিন্তু অরবিন্দ হইংত তাহাদের কর্-গ্রণালী পৃথক *হিল। 
তাহার! অরবিনের 'ব্রদ্ধতেজের” বা 'জ্রানবলের' উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
'ন| করিয়। শারীরিক বলের দ্বার! দেশে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন । 
এই সকল প্রতিভাশালী কর্ৃঠ যুবক স্বাধীনতার আদর্শে এতদূর উত্নত্ব 
হইয়্াছিলেন যে, তাহারা সরকারের সক দৃষ্টি অধিবকাল এড়াইতে 
পারিলেন না। * 
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বিশ্লাধীরা তদানীন্তন বাংলার লাটসাছেবের রেলগাড়ী তাহার ভর 
কালে প্ডিনামাইট' দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হ'ন। ১১ 
' শুষ্টাব্বের এপ্রিলের শেষে এক দিন রাত্রিবেলী তাহারা ভরমক্রমে মঞ্জঃ 
পুরেরু জেলা জজ মিঃ কিংস্ফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া একথানি গাঁড় 
বোম! নিক্ষেপ করেন, ইহাতে দুটি ইউরোপীয় মহিলার প্রাণনাশ । 
মিঃ কিংস্‌ফোর্ড পূর্বে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেম্দী ম্যাজিষ্রেট ছিতে 
এ্র-সময় তাহার বিচারে কয়েকজন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়-_ইহাই | 
মিঃ কিংস্ফোর্ডের উপর ধিপ্লবিগণের আক্রোশের কারণ । 

মে মান আরম্ভ হইতেই কলিকাতায় খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের 
গড়িয়া গেল। সহরের। এক প্রান্তে বোমার প্রধান আড্ডায় বি! 
যুবকদলের অনেকেই গ্রেপ্তার হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় অরবিন্দ 
গ্রেপ্তার কর! হইল। অরবিন্দের অপরাধ এই যে, তিনি স্বাধীনতার আ 
প্রকান্তে প্রচার করিতেন" এবং বলিতেন, স্বাধীনতালাভের জন্য প্র 
স্পৃহ] জন্গিলে প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্যস্ত বিসঙ্জীন দিতে হইবে। 
দেশের আমলংতন্ত্র অরবিন্দকেই এই বিপ্লবীদের বুদ্ধিদাতা ও প্রচ্ছন্ন দে 
বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহার! তাহার বিরুদ্ধে হত্যা» ডাক 
প্রভৃতি হীন কার্যের অভিযোগ আনয়ন করিলেন | | 

গ্রেধারের দিন--১ল! মে--রাত্রিতে অরবিন্দ কাহার গ্রে স্ত্রী 
বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইভেছিলেন। ভোর পাঁচ :॥ সময় তাহার ভ' 
সম্্স্ত ভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়। তাহাকে ডাকিয়। তুলেন ও পুলি 
আগমনের সংবাদ দেন। তাহারা মস্ত বাড়ী ভর তন্ন কিয়] দে 
, অর্বিন্দকে গ্রেগ্ার করে। প্রথমে তাহার হাতে হাতকড়ি, কো 
ঈড়ি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহা খুলিয়। দেওয়া হয়। অর 
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টি করিতে থে গুলিসবাহিনী তাহার গৃহে আপিয়াছিল, তাহার মধ্যে 
পুলিস স্থপারিন্টেখডেনট ক্রেগান ঈ্লাহেব ছিলেন। অরবিনের শিক্ষারদীক্ষা, 
' মহত্ব বুঝিবার মত ক্ষমতা ক্রেগান সাহেবের ছিল নাঁ__তিনি অরবিন্দের 
গৃহে আসবাবপত্রের অভাব ও তাহার বেশতৃযার সারল্য, দেখিয়া 
অরবিন্দকে জিজ্ঞাণ। করেন, "গুনিলাম আপনি বি-এ পাশ করিয়াছেন ; 
এমন বালায়, এইরূপ আসবাবশৃন্ত ঘরে মাটিতে শুইয়া থাকা কিন্াপনার 
্যায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জার কথা নয় ?” উত্তরে অরবিন্দ বলিলেন, 
“আমি গরিব, গরিবের মতই বাস করি” ক্রেগান তাহার গৃলবৃদ্ধির 
আরও পরিচয় দিয়! বলিলেন, “তবে কি আপনি ধনী হইবার জন্যই এই 
সব করাইয়াছেন ?” 
প্রা সাড়ে ছয় ঘণ্ট! খানাতগ্লাসীর পর অরবিননকে থানায় লহ 
যাওয়া হইল। এখান হইতে তাঁহাকে যথাক্রমে লালবাজার ও 'রয়েড 
্্ীটের, পুলিস অপিসে লইয়া যাওয়া হয়। রয়েড স্্রাটে ছুই-একজন 
গোয়েন্দা পুলিস অরবিন্দের সহিত আলাপ করিয়! তাঁহার নিকট হইতে : 
বোমার কোন সন্ধান পাওয়া যাঁয় কি না বুঝিবার জন্য*বহু চেষ্টা করেন। 
কিন্ত অরবিন্দ ধর্মপ্রবণ দার্শনিকজাতীয় লোক হইলেও মনুষ্য-চরিত্র সধ্বন্ধে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই সকল গোয়েন্দার চাতুরী অতি 
সহজেই বুঝিতে পারিতেন। একজন গোয়েন্দা অনেকক্ষণ অরবিনের 
সুহিত ধর্ালোচনা করিতে করিতে হঠাৎ যেন কথা প্রসঙ্গে সহানুভূতির 
স্বরে বলিয়া ফেললেন, “আপনি আপনার ছোট ভাইকে বোম! তৈরীর 
জন্য বাগুনটি ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই, খুবই তুল 
করিয়াছিলেন ।* অরবিন তাহার কথার রহস্ত বুঝিতে পারিয় হাসিয়া 
বাঁলিলেন, "বাগানে আমার ও আমার ভাইয়ের সমান অধিকার) আমি 
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যে তাহাকে বাগানটি ছাড়িরা দিয়াছি বা ছাড়িয়া দিলেও বৌমা তৈরীর 
জন্য ছাড়িয়াছি এমন কথা আপনি কোথায় শুনিলেন ?” নুচতুর লোকটির 
ধন্দমালোচনা! সে-দিনের মত আর চলিল না।' 

সন্ধার পর অরবিন্দকে পুনরায় লালবাঁজারে আন! হইল। সেখানে 
পুলিস কমিশনার 'হ্বালিডে সাহেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
এ-বিষয়ে অরবিন্দ তাঁহার “কারাকাহিনী”তে লিখিয়াছেন--“আর 
সকলে যখন চলিয়া যায়, হাঁলিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “এই 
কাপুরুযোচিত দুষ্কর্খে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না? 
আমি বলিলাম, “আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া! লইবাঁর আপনার কি 
অধিকার? উহার উত্তরে হ্ালিডে বলিলেন, “আমি ধরিয়া লই 
নাই, আমি সবই জানি। আমি বলিলাম, “কি জানেন না বা 
জার্নেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল 
সম্পর্ক সম্পূর্ণবূপে অস্বীকার করি।, হ্ালিডে আর কোন. কথা 
বলিলেন না? * 

২রা মে রাত্বি ও৩র| মে দ্িবারাত্র অরবিনের হাঁজতে কাঁটিল। 
৪ঠা মে তাহাকে কমিশনারের সক্মুথে হাজির করা হঙঈল, 
তিনি কমিশনারের নিকট কিছু বলিতে সম্মত হইলেন না । পরদিন 
৫ই মে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটে থর্ণহিল সাহেবের এজরাঁসে লইয়া 
যাওয়া হয়! এখানে একজন আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে 
অরবিন্দ তাহাকে বলেন, “বাড়ীতে বলিও, তাহারা যেন কোনরূপ ভঙ় 
নারে; আমি নিশ্মই সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যন্ত হইব” তখন হইতেই 
তাহার নির্দোধিতা প্রমাণিত হইবার সম্বন্ধে অরবিনের হি 
বিশ্বাস ছিল। 
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ধর্ণছিল সাথেবের কোর্ট হইতে অরবিদ্ধ গাড়ী করিয়া আলিপুরের 
ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নীত হুইলেন্স। ম্যাতিষ্রেট, নির্জন কারাবাদের 
হর্কুম দিলেন। তখন তাহাকে 'জেলে লইয়! গিয়া. সেখানকার কর্খচারী- 
দের তত্বাবধানে রাখা হঈল। ৭ 

১৯০৮ সনের ই মে আলিপুরে অরবিন্দের কারাবাস আর হয়। 
পরবসর ৫ই মে তিনি তাহা হুইতে নিষ্কৃতি পান। এই স্বদীর্ঘ 'এরক 
বৎসর কাল অরবিন্দের বিচারের প্রহসন চলে। দোষী প্রতিপর্ন হইবার 
পৃর্ধ্বেই তাহাকে একবৎসর কারাব|সে থাকিতে হইল। তাহার জগ্গ 
নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নির্জন কারাবাষের বিবরণ 
আজ আর দেশবাপীর অজ্ঞাত নাই। স্থসভ) ইংরাজ-সরকারের আধুনিক 
সভ্যতার এবূপ চমৎকার নিদর্শন আর অল্পই আছে। 

অরবিন্দের কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ফুট প্রস্থ ছিল। ইহাতে 
জানালা কা শ্'মবাবপত্রর কোন বালাই ছিল ন1। এ একই ঘ্বরকে “শোবার 
ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানাস্কূপে ব্যবহার করিতে হইত। একখামি 
থালা ও একটি বাটি ছিল অরবিন্দের আহার-বিহারের সল। একই 
বাটিতে বন্দীকে শৌচক্রিয়া, মুখপ্রক্ষালন, স্নান, আহার, জলপান ও 
আচমন-- সকল কাজই সারিতে হইত। প্রথমে অরবিন্দকে আনাদির 
জন্ত জলকষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, পরে তাহাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। 
পরটিতে হাওয়া খে্িত না বলিলেই চলে । গ্রীম্মের সময় ফিপ্রহরে 
উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং সেই সময় এ গৃহস্থিত একটি, 
টিনের বালতি অর্ধ উষ্ণ জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিতে হইত। 
এ তপ্ত গুহে বিছানা বলিতে ছিল জেলের তৈরী ছুইটি মোট! কন্ধুল 1, 
বালিশ ছিল ন, হাতরাং অরবিন্দ একটি,কম্বল পাঁতরা শুইছেন 
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অরবিন্দ 


এবং অপরটিকে বালিশরূপে ব্যবহার করিতেন। বৃষ্টির দি 
ঘলপ্লাবনে ঘরের প্রায় সমঘ্তটাই : ভিগ্রিয়া যাইত, তখন বন্দী 
ভিজ। কম্বল হাতে লই মেজে না শুকান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হুইঘ 

অরবিন্ব পাশ্চাত্য দেশে বহুকাল কাটাইয়াছেন, এবং স্বদেশে অত্য 
সরলভাবে জীবনযাপন করিলেও এরূপ কুষ্্ুসাধন পূর্বে তাহাকে কখন 
করিতে হয়'নাই। তিনি হচ্ছা করিলে হয়ত নিজের জন্ত হ্থবিধাম 
থাকিবার ব্যবস্থা করিয়! লইতে পারিতেন, কিন্তু এই লকল অন্ুবিধাত 
অরবিন্দ সাদঝে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। সাধারণ অশিক্ষিত লোকদে 
সঙ্গে জেলে তাহার যে কোন পার্থক্য কর! হয় নাই এজন তিনি বির 
না হইয়া সন্তষ্টই হইয়াছিংলন। জেলের সকল অন্ুবিধাগুলিকে তি 
তাহার সাধন-পথের সহায়ন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পূর্ধেই বল। হইয়াছে যে, জেলে অরবিন্দের নির্জন কারাবামে 
ব্যবস্থা হইয়াছিল । এই নির্জন কারাবাস কিছুদিন পরে তাহার পে 
কষ্টকর হইয়া উঠিল। এই ছুঃসহ অবস্থার বর্ণনা করিয়া অরবি। 
লিখিয়াছেন,” “একদিন অপরাহ্থে আমি চিন্তা করিতেছিণাম, চিৎ 
আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংষত, ও অনংল 
হইতে লাগিল যে, বুঝিতে পারিলাম চিস্তার উপর বন্ধর নিগ্রহশি 
লুপ্ত হইতে চলিল। চার পর যখন গ্রকৃতিস্থ ফালাম, তখন মু 
পড়িল যে, বুদ্ধর নি গ্রহ-শক্তি লুপ্ত হলেও বুদ্ধি বয়ং লুপ্ত বা একমুহু 
জঙ্ট হয় নাই, বরং শান্ততাবে মনের এই অপূর্বব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষ 
করিতেছিল। কিন্তু তথন আমি উন্মন্ততা ভয়ে ভস্ত হইয়| ইহা ল 
(করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগ্রবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধির 
নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমন্ত অস্তঃকর 
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হঠাৎ এমন শাস্তি গ্রদারিত হইল, সমস্ত শ্ররীরময় এমন শীতলত! ব্যাপ্ত 
হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন * *লিস্ক, প্রসন্গ ও পরম সুখী হইল যে 
পূর্বে এই জীবনে এমন হুথময় অবস্থা অন্তর করিতে পারি নাই।' 
শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বণ্ত ও নির্ভীক হইয়! শুইয়। থাকে আমিও 
যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে নেইবপ শুহয়া রহিলাম। এইদিনই আমার 
কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল ।” ্‌ ক ৮ 

এই সময় গীতার মন্দ উপলব্ধি করিয়! তিনি তানথযায়ী সাধনার প্রবৃত্ত 
হইলেন-_তাহার ধধ্ধ-সাধনা! গভীরভাবে চলিতে লাগিল। জেলের 
প্রত্যেক পদার্থে তিনি ব্রন্ষের প্রকাশ উপলদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। 
মঙ্জলময় ভগবান তাহার মঙ্গলের জন্তই ষে তাহাকে কারাবাসে আ নয়া" 
ছেন, তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। এই সম্পর্কে তিনি পরে 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন-_-“আমি জানিতাম যে, আমি নিন্ম হইব। 
এই এক বত্সরের কারাবাদের জীবনে আমার নি্জন-বাসও শিক্ষার 
কাজ করিয়াছে । ভগবানের ইচ্ছায় না হুইলে কাহার শক্তি আমাকে 
কারাবাসে রাখে? তিনি আমাকে একট! সাড়া দিবার জী পাঠাইয়াছেন 
--একটা বহৎ কাজ করিবার জন্ত পাঠাইয়াছেন, সে বার্তা ঘোষিত ন। 
হইলে, সে কাজ সম্পার্দিত না হইলে মানবাশক্তির সাধ্য কি আমাকে 
বদ্ধ করিয়! রাখে?” 
' * অরবিন্দ ও অন্তান্ত বোমার আসামীদের বিচার আনন আরম্ত 
হইল। অববিন্ম বিচার সম্বন্ধে কোন চিস্তাই করিতেন না। তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাম্‌ জন্বিক্াছল যে, তিনি নির্দোষ গ্রমা'ণত হ্হয়। কারামুক্ত 
হইবেন। সরকার পক্ষে মিঃ নটন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হহলেন। অর- 
বিন্দের দোষ প্রমাণিত করিবার জন্য মিঃ নর্টন তাছার বাঞ্চাঠর। ও 


৭৫ 


শ্ীঅরবিন্দ রর 


ব্যারিষ্টারী বৃদ্ধিমত্ার পরাবাষ্ঠা। প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ।, অরবিন্দে, 
পক্ষে মিঃ দি, আর, দ!শ ( চিত্তরপ্রন দাশ ) ব্যারিষ্টারনূপে উপস্থিং 
'ছইয়াছিলেন। চিতরঞ্জন তখনও দেশ-সেবায় আত্মমমর্পণ করিয 
“দেশবন্তু' হা'ন নাই? তখন তিনি উদীয়মান ব্যারিষ্টাররূপে যথেষ্ট থ্যার্ড 
অর্জন করিয়াছেন। তখন তাহার সময় বিশেষ মূল্যবান। কি 
দেশভক্ত অরবিন্দের নির্যাতন সেদিন সুখক্রোড়ে থাকিয়াও চিত্তরঞ্ 
নীরবে সহ করিতে পারেন নাই । তিনি অর্থলাভের আশা ত্যা 
করিয়৷ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত হইলেন। এই বিচা; 
সম্বন্ধে অরবিন্দের পৃর্ববে কথঞ্চিৎ চিন্তা থাকিলেও চিত্তরঞ্ণনকে তাহা 
পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া! তাহাও দূর হইল। 

বিচারে অন্থান্ত আসা মীদের দ্বীপান্তর প্রভৃতি দণ্ড হইল, কিন্তু দী' 
একবৎসর কারাবাদের পর অরবিন্দ নির্দোষ সাব্যন্ত হইয়া মুক্কিলাং 
করিলেন। , অরবিন্দের দৌষ প্রমাণের জন্য পুলিশের সহায়তীয় মি 
নর্টন অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্য ব৷ প্রমা 
উপস্থিত করিতে পারিলেন না। শেষে বিখ্যাত “১০০০ 15091 
বাহির হইল। এই পত্রথানিতে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে দেশময় 3৪৫ 
অর্থাৎ “মিষ্টান্” বিতরণ করিতে লিখিয়াছেন বলিয়া সরকার পক্ষ ইহাতে 
গ্রমাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন । কিন্তু এই পত্রের” শ্ুবিধামত প্রম 
মিলিল না| চিত্বরঞনের অক্লান্ত চেঠায় ক্রমে ক্রমে মিঃ নটনে 
সকল যুক্তিজাল অপদারিত হুইল। বিচারপতি মিঃ বীচক্রেফটু 
এদেসরগণ (4.886350£9 ) সকলেই অরবিন্দকে নির্দোষ বলিয়া মুখ 
দ্িলেন। এই মিঃ বীচ ক্রফংট বিলাতে অরবিন্দের সহাধ্যায়ী ছিলেন 
একই বৎসর তাহার দিভিল সাভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন 


৭৬ 


রত ও শ্ীঅরবিন্দ 

শ্রীকভাষার পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান ও মিঃ বীচক্রফট, দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করেন। তাহাই আঠার বদর পরে স্বাধীন দেশের 
সম্তান মিঃ বীচ্ক্রফ্ট হইলেন আলিপুরের সেসন জজ আর অধীন 
দেশের সথসস্তান অরবিন্দ তাহারই সন্মুথে আসামীর বেশে উপস্থিত 


হইলেন। ূ 
যাহা হউক, ১৯০৯ সালের €ই মে. তারিখ অরবিন্দ, মুক্তিলাভ 


করিলেন। তাহার বিচারকালে চিত্তরপ্রনের অভিভাষণ অতি সুন্দর, 
যুক্তিপূর্ণ ও মর্দম্পর্শী হইয়াছিল। তাহার সজিপ্ত মন্যণাবাদ 


পরবর্তী অধ্য'ষবে প্রদত্ত হইল । 


শপ গু পপ পপর 
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অরবিনের বিচার প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরপ্জনের অভিভাষণ 

দেশবনধ চিত্বর&ন -তৎকালের মিঃ সি, আর, দাশ--বিশেষ আর্থিক 
ক্ষতি সহ করিয়াও বিচারের দময় অরবিনোর পক্ষাবলঘন করিয়। উপস্থিত 
হন। বলাবাহুল্য, তিনি পরম বিচক্ষণত| ও তৎপরতার দহিতই এই 
কার্য সম্পাদন করেন। বিচারের শেষভাগে তিনি বিচারপতি ও 
এসেসরগণের (4888880:8 ) প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন 
তাহা! এ-দেশের ফৌনজদাপী বিচারের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া! রহিয়াছে এবং থাকিবে ' ইহাতে মিঃ দাশ গভীর পাণ্ডিতা। 
অসবদটি ও সহামুভূতির মহিত অনবদ্য ভাষায় অরবিনের চিন্তাধার! ও 
কার্ধযাবলীর বিঞ্লেষণ করিয়াছেন: নিয়ে উহার মর্ধাবাদ গত হইল।-_ 

এতদিন পরে এই বিচারের কাজ যে প্রায় শেষ হইয়া! আদিল, ইহা 
আমাদের দকলেরই পক্ষে আনন্দের বিষয়। কারারু্ধ বনিগণের 
গঙ্গে ইহা বিশেষভাবে আনন্দের বিষয়, কারণ তাহারা ৫17 এক বংসর 
কারাযন্ত্রণা, ভোগ করিতেছেন। ভগ্রমহোদয়গণ, ৭ সমস্ত সাক্ষ্য 
ইহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমন্ত শুনিয়া ইহারা গ্রক্কতই 
অপরাধী কিনা আপনাদিগকে এখন তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। 
এই মোকদমার সাক্ষ্য আমাকে বিস্তারিতভাবে আলোচন| করিতে হইবে, 
কিন্তু তাহা করিবার পুর্বে ইহার কতকগুলি বিশেষত্বের গ্রতি আপনাদের 
ঘি আকর্ষণ করিতেছি--মে বিশ্ষ্বগুলি নিতান্তই অসাধারগ। আমার 
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মনে পডিতেছে,মিং বাদি (1 ত্য ) তীহায় সাক্ষোর একস্থানে 
বলিয়াছেন যে, তিনি এই মোকদ্বফাটিতে বিশেষ বা! কিছুটা অসাধারণ 
মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন--কারণ ইহাকে তিনি একটি অদাধারণ 
মোকদ্বম! বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন--এবং প্রদত সাক্ষর প্রতি 
লক্ষ্য করিলেই আপনারাও বুঝিতে পারিবেন যে, এই মোকদ্মাটির 
বিচারও পূর্বাপর অস্বাভাবিক রকমে চালিত হইয়াছে।' বর্তমান 
আদালতে যাহ! ঘটিগ়্াছে তাহার বিষয়ে আমি তেমন-ক্রিছু বলিতেছি 
না-মা'মলাটি দায়রা সোপর্দ হইয়া এই স্থানে আপিবার পূর্বে ম্যাজি- 
প্রেটের নিকট বাহা যাহা ঘটিয়াছিল বিশেষভাবে আমি তাহারই কথ! 
উল্লেখ করিতেছি । সেই স্থলেই ইহার বী্ঘ বপিত হয়। আপনারা 
দেখিতে পাইবেন, আমামিগণ কেবলমাত্র সন্দেহবশে গ্রেপ্ার হইলেও 
মিঃ বারি ওরা মে তারিখেই তীহাদের বিচার করিবেন বলিয়া মনস্থ 
করেন। " আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য এই যে, পুলিস তাহাদের কয়েক 
জনকে বোম! তৈরী ও বড়যন্ত্রের অপরাধে অল্প-বিস্তর অপরাধী বলিয়া 
মনে করে। সেই সাক্ষ্য সত্য কি মিথা, তাহার বঞ্| এখন নাই 
তুলিলাম। “পুলিস বলিয়াছে যে, ২রা মে এই আসামীদের জন্দেহক্রমে 
গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আন হয় এবং হাজতে রাখ হয়। তাহাদের 
কোন ম্য'ডিষ্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই $ তবে পুলিসের মতে 
স্বয়ং. পুলিস কমিশনারই হয়ত একজন ম্যাজিষ্রেটে এবং তাহার 
সন্মুথে আম'মীদের উপস্থিত করিয়াই হয়ত পুলিস তাহার কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়াছে । এদিকে ওরা মে তারিখেই আমরা দেখিতে পাই 
যে মিং বালি আসামীদের বিচার করিবার জন্ত কৃতসন্কল্প হইলেন । 
851 যে তারিখে আসামীদের তাহার সম্মুখে উপস্থিত কর! হয়। আমর! 
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গ্ীঅরবিদ্দ 
জানি, মিঃ বালি তংপূর্কেই একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচ 
গৃহে যান এবং তথায় আদামীরা পুর্ঘলদে; কাছে যেসব শ্বীকারে 
করিয়াছেন বলিয়। প্রকাশ, তাহার ক্ছি 'ওছু পাঠ করেন। অ 
মতে,ইহা একটি অস্থা ভাবিক ব্যাপার এবং বশ ব্যাপার ইছার ' 
কোন মোকদদমায়-_কোন আদালতে আমরা ঘটতে দেখি নাই। ই 
পর তিনি'কি করিসেন? ৪ঠা মে তাহার সম্মুখে কয়েকজন আসাঃ 
উপস্থিত কর! হয়। তিনি তাহাদের পরীক্ষা! করিবার জন্ত গ্রশ্ন কা 
আরম করিলেন। ফরিয়াদীপক্ষ বলেন যে, তিনি আইনের «এ 
বিশেষ ধার! অন্ুযাঁরী আপাশীদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছে 
এ.সথ্ন্ধে আমি পরে আলোচনা কৰিব এবং মিঃ বালি যে-সব 
করিয়াছিলেন তাহা হইতেই আপনার! বুঝিতে পারিবেন যে, অ 
কোন্‌ কোন্‌ লোক এই ব্যাপার বিশেষে জড়িত আছে ইহ! জা 
তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। ইহা ৪ঠ| মের কথা। ওরা ম্নে তিনি 
মোকদমার বিচার করিবেন বলিয়া কুতনিশ্চয় হ'ন, ৪ঠ মে তার 
আসামীদের তাহার সম্মুথে উপস্থিত করা হয় এবং তাহার নি 
কিছুমাত্র প্রমাণ প্রয়োগের পূর্বেই তিনি হয় প্রশ্ন করিয়া তছু' 
আসামীর্দের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পরে কিনি জামিনের 
আবেদনগুলির দিকে দৃষ্টি দেন--অনেকগুলি হু. দন আসিয়াছিঃ 
প্রায় সকল আসাবীই পর পর আবেদন করেন। সেগুলি সবই নাম 
করা হয়.গটারে ১৮ই মে মিঃ ফ্রিজোনির (10 06০03) পরাক্ষ। দ্বারা 
বার্লির নন্মুখে সাক্ষ্য-গ্রহণের কাজ আরগ্ত হয়। আপ্নার! জানেন সেইদি। 
এই মোকদ্দমার বিচার সম্পর্কে তাহার অধিকার নশ্বদ্ধে আপত্তি উথা 
হয়। হহার পরদিনই মিঃ বার্ল হুকুম-নামায় (070৫৮ ৪10990) ৫ 
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তাহাকে হ্থয়ং' এই মোকদ্দমাটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহা বিবৃত 
করিতে যাইয়া নিজের ওরা তারিখের হুকুমের কথার উল্লেখ করেন। ইহা 
আর একটি বিসদৃশ ব্যাপার | 
১৮ই মে ফ্রিজোনির সাক্ষ্য আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়, ১৯-এ 
মে মিঃ বালি যে হুকুম (০০৫৪: ) দেন আমি তাহ! আপনাদের নিকট 
পাঠ করব। সেই সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় কোন দলিল এখানে উপস্থিত কর| 
হয় নাই। কিন্তু মিঃ বার্সি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আদালতের 
উপযুক্ত অনুমতি ব্যতীত এই ব্যাপারটি হন্ডে লইয়াছেন বলিয়া আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে। সেইজন্ তিনি আবার নুতন করিয়া ফ্রিজোনির 
সাক্ষা লইতে আরম্ভ করেন--ইহাত্তেই আইনের মর্ধযাদা রক্ষিত হইল 
বলিয়! তাহার ধারণ! জন্মিয়! থাকিবে। ইহাই কি একজন ম্যাডিট্রেটের 
পক্ষে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম? আমার বক্তব্য এই যে, ফ্রিজোনির 
সাক্ষ্ের মধ্যে এ-সব অবাস্তর বিষয় ঢুকাইবার উদ্দেশ্ত হইতেছে, মিঃ বালির 
নিজের পক্ষে এই মোকদ্ধমার বিচার করিবার আইনতঃ যে বাধ! রহিয়াছে 
€15£81 9১1606101 60 1)18 101183196102 ) তাহা দুর ফ্ষরা, কারণ এই 
বাধা তিনি পূর্বে দুর করিতে পারেন নাই বলিয়াই ভাহার বিশ্বাস ছিল। 
স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, ১৮ই মের পূর্বের তাহাকে এই 
মোকদ্ধমা বিচারের কোন অধিকারই প্রদত্ত হয় নাই এবং ইগ্রাও সত্য 
ষে, অন্মতি পাইয়াও তিনি ফরিয়াদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, যাহ! 
আইনতঃ তাহার অবশ্য কর! উচিত ছিল। আপনাদের স্ভিকট আমার 
ইহাই নিঘেদন যে, এই সকল ব্যবস্থাই নিতান্ত বিসর্দুশ হইয়াছে । এইক্প 
কাধ্যাবলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের বা অপর কোন আইনের কোন 
ব্যবস্থা দ্বারাই নমর্থিত হইতে পারে না। মিঃ বালির ফৌদারী কার্ক- 
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বিধি আইনের প্রতি অশ্রন্থার কারণ আমি ভালরপই বুঝিতে পার 
কিন্তু আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে, এই আইন রাজবন্দীছে 
বিচারের (88869 6591) সময়েও গ্রযুজয এবং যে বিচারে কোন লোক 
আইনের সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত দে বিচারে উহা বিশে 
ভাবেই প্রযুজ্য। সমস্ত সাক্ষ্য পর্যযালোচনা করিয়া! আমি আপনাদে 
দেখাইক যে; ইহার অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য নয় (10901551916 
এবং ইহার মধ্যে শতকরা! নব্বইটি সাক্ষ্যই আসামীরা যে অপরাধে অভিষু' 
তাহার সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ দেয় না। ইহাতে কেবল যে সাধারণে 
অর্থ এবং সময়েরই অসদ্ধাবহার হইয়াছে তাহ! নহে, উপরন্ত এ রা 
রাণি দাক্ষ্য দ্বারা আসামীদের সন্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবারও বিশে 
সম্ভাবনা আছ। ০ 

এই জাতীয় মোকদামান্ন প্রথমে একটি ষড়যন্ত্রের বিদ্যমানতা গ্রমাণ কর 
দরকার, তংপরে অভিযুক্তদের এ ষড়যন্ত্রের সঠিত ড়িত থাকা প্রমাণ কর 
আবশ্যক। কিন্তু আমার বন্ধু, সরকারপক্ষের কৌন্দিলি মিঃ নর্টন, কি উপায় 
অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন ষে, ইহারা অপরাধ 
শ:তারপর তিনি সাক্ষ্যের সহিত ইছাদের জড়িত করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন 
একথানি পত্রে তিনি 4, 0" নামক বংক্তিবিশেষের উল্লেখ দেখেন। তথ 
ডিনি কি.যুকি প্রয়োগ করেন? তিনি কি কোন প্রম" দেখাইয়াছেন যে 
4. 0. মনে অরবিন্দ ঘোষ? তাহা দেখান নাই-_কিন্ত তাহার যুছি 
এই- “আমি. আপনাদের বলিতেছি, এই 4, 0-ই অরবিন্দ ঘোষ, 
তাঁহার” মতে আসামীদের বিচ'র করিতে হইলে প্রথমেই আপনাদে 
ধরিয়া লইতে হইবে যে, আদামীর অপরাধী এবং পরে তাহাদের বিরুদ্ধে ? 
সাক্ষ্য আছে তাহ! দেখিতে হইবে । 
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ছাত্র-ভাগ্ডার়ের কথা ধরা যাউিক। ছাত্্-ভাগারের সহিত অরবিষ্দ 
ঘোষের সম্পর্ক আছে, অতএব তিনি একজন বড়বন্ত্রকারী। আমি বলি--. 
এইরূপ পন্ধতি অবল্বন করাই তৃল_-এবং এই প্রকার গঞ্ধতি পূর্বের 
কোনদিন কোন বিচারালয়ে 'অবলদ্িত হয় নাই। আপনান্রিগকে 
ত্বাহার বলা উচিত ছিল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নির্দোষ এই 
ধারণা লইয়া! আপনার! বিচারে গ্রবৃতত হউন--পরে সাক্ষা-প্রমাণাদির 
দ্বারা আপনার! যদি এইরূপ ফিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন ষে, ত্তাহার্দের অপ- 
রাধের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলেই আপনারা ত্তাহাদিগকে 
দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন। 

এই স্থলে আর একটি কথা বলিবার আছে, তাহা অরবিনের 
পারিবারিক চিঠিপত্র সম্বদ্ধে। এই চিঠিগুলি পড়িলে আপনারা 
দেখিতে পাইবেন, আসামীদের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হইপ্লাছে, 
তাহার সধ্ধদ্ধেচিঠিগুলিতে কোন প্রমাণই পাওয়! বায় না। ব্যক্তিগত 
গোপনীয় চিঠিপত্র সথন্ধেও সাধারণ ভদ্রতার সীম! নিতান্ত অন্যায় 
ও যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করা হ্ইয়াছে। এই সব লোঠকর। অপরাধী 
ইহা প্রমাণ “করিবার উদ্দেশ্রেই কি এরূপ করা হইয়াছে? আমি বলি, 
তাহা নহে। যে-সব অভিযোগে আসামীরা! অভিযুক্ত হইয়াছেন, এই 
কল চিঠির কোথান়্ও তাহার সম্বদ্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই | ,আমার 
বন্ধুবরের যুক্তি সেখানেও এ একইরূপ-_“চিঠির উপরে উপরে পড়িলে হইকে 
না, উদ্ধার ভিতরকার রহম বুঝিতে হইবে ।'--অর্থাৎ, যদিও চিঠিগুলিতে 
ষড়যন্ত্রের সমর্থক কিছুই পাওয়া যায় না, বা উহ্থাতে কোনরূপ অপরাধেরও 
আভীসমাত্র নাই, তথাপি তাহাতে প্রতারিত হইলে চলিবে না। অরবিষ্দ 
যে অপরাধী তাহা কি আপনারা জাত নন? বৌম। তৈদীর সঙ্গে হে 
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তিনি ঘড়িত ইহা কি আপনার! জানেল না? তিনি যে. সম্রাটের বি 
দ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও কি*আপনারা জানেন না? এই 
' আনিয়া লইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অরবিন্দ অপরাধী। বে! 
যড়যনপ সম্পর্কেই তিনি বরোদায় কাজ-কর্খে লিপ্ত ছিলেন_-এইরূপ 
হইয়াছে। “বন্দেমাতরম'-এ প্রকাশিত তীহার রচনাবলীর কথা উ 
করা হইয়াছে । কিন্তু তিনি যে “বনেমাতরম'-এর সকল লেখার ₹ 
ঘায়ী, সেঁ-সস্বদ্ধে বিশ্বাসফোগা কোন প্রমাণই দেখান হয় নাই। রা 
গুলি স্বাধীনতার ভাবে অন্ুপ্রাণিত। আমার বন্ধু তাহার বন্ধ 
প্রারন্তেই বঙ্গিয়াছেন যে, সে-সকল আদর্শের বিরুদ্ধে কোন ইং 
আপত্তি উত্থাপন করিবেন না । আমি আবারও বলিতেছি যে, অর' 
এ-সকল লেখার আগ্ঘোপান্ত স্বাধীনতার আদর্শই প্রচার করিয়ছেন এবং 
আনর্শের সহিত যে কোন ইংরেজ্রের বিরোধিতা নাই তাহাও আ 
বারছ্গার শুনিয়াছি। এই যুক্তির মধোও কি সেই একই ভ্রম "নাই 
" অরবিন্দ অপরাধী ইহা প্রথমেই ধরিয়! লইতে হুহবে, তারপর তঠা। 
গ্রবন্ধাদি পাঠ করিতে হইবে ।_তীহার লেখায় তিনি এ আদশ€ 
প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ লেখার মধ্য হইতেই বোমার ও যু; 
ষড়যন্ত্রের কথা আপনার্দিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। বন্ধুধর তাহার স 
যুক্তিতেই এই একই ভ্রম করিয়াছেন । 

আমি আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, অরবিন্দের চিঠি 
'আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে । গ্রকু তপক্ষে, ভদ্র মহোদয়, 
তাহার সমস্ত জীবনই আপনাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে আ: 
বন্ধু মিঃ ন্টন বলিতেছেন যে, অরবিনো'র ব্যক্তিগত জীবনের গুহ 
স্লটনাবণী নন্বদ্ধে যে সাক্ষ্য উপস্থিত কর! হইয়াছে তাহা! হইতেই আপন 
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কি অরবিন্দ. 
ষড়যন্ত্র ও রাজার. বিরুদ্ধ যু্ধ প্রবৃত্ত হইবার অংভান লাইফে: মিও 
এ-নকল চিঠিপত্র ও প্রমাণের উপরেই একাত্ত বিশ্বে নির্ভর করিব 
এবং আপনাদের দেখাইব থে, অরবিন্দ সমগ্র জীবনে--ভাহার প্রথম 
কাঞ্জ হইতে আরম্ত করিয়া! গ্রেধধার হওয়ার দিন পর্ধাস্ত মহৎ আদ্ুশের 
দ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছেন। অরবিন্দের বরোদায় অবস্থান কালে 
, লিখিত যে-সব চিঠিপত্র তাহার অপরাধ প্রমাণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে 
সংবাদপত্রে বা বক্তৃভামঞ্চে অরবিন্দ যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, 
আমি প্রমাণ করিব ষে, তাহার কোথায়ও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানসে 
কোনরূপ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতমাত্রও নাই। তদপেক্ষা মহত্বর উদ্দেশ্যই 
তাহ!কে চিরকাল কম্মে অন্ুঠ্েরণা দিয়াছে। আপনারা লক্ষ! করিবেন" 
১৯০৪ সালের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়। তাহার গ্রেপ্তার হওয়ারু 
অল্লদিন পূর্ন পধাস্ত বরাবরই সেই মহ্তর আদর্শ তাহার কর্ধে প্রেরণ 
জোগাইয়াছে! এই মোকদ্দমার মুল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বের 
এঁ সকল আদর্শ সম্ব্ধে আ”নাদিগকে কিছু বলিলে তাহা অবান্তর হইবে 
না আশ! করি। বন্ধুবর গিঃ নর্টন তাহার অভিভাযণের*্আগাগোড়াই 
ইহার সম্বপ্ধে বিদ্রপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু তাহাতে 
আমার কিছুই যায় আদে না। জাতির সম্বন্ধে অরবিন্ব স্বাধীনতাক্পপ 
উচ্চ আদশের বাণী প্রচার করিয়াছেন, ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষেত্রে সেই 
আদর্শে পৌছান এবং নিজের ভিতরে ভগবানের সাক্ষাংলাতই তাহার 
একান্ত বাসনা । এই আদশ আমাদের দেশে আদৌ মুতন নহে। 
যাহারা এই আদর্শের সঙ্গে পরিচিত নয়, তাহাদের পক্ষে ইহ! বুঝা! কঠিন 
হইতে পারে, কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিকটে ইহা সুপরিচিত । 
বেদান্তের শিক্ষা! এই যে, মাহষ ভগবান হইতে পৃথক নহে, অর্থাৎ* 
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প্রীঅরবিন্দ | 
যদি তুমি আপনাকে উপলদ্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে তোমা 
তোমার অস্থরস্থ ভগবানের সন্ধান লইড়ে হইবে। তোমার অন্তঃক 
ও তোমার আত্মার মধ্যেই ভগবান বিরাজ করিতেছেন এবং ব্যক্তিগত 
ভাষে মানুষ যেমন অস্তরস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি না করিয়! মুক্তিলা 
করিতে পারে না, তেমনি জাতির (20100) ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, কো! 
জাতি তাহার অস্তসিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহতম সামগ্রীটিকে না চিনিবে হ্বাত! 
লাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মানুষ বাহিরের সাহা 
ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নিজের একান্ত চে' 
ব/তীত অস্তরস্থ ভগবানকে উপলব্ধি কর! সম্ভবপর হয় না; জাতি 
ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য। কোন গ্রাতিকে উন্নতিলাভ করিতে হই 
নিজের চেষ্টাত্ই তাহ! করিতে হইবে | বিদেশীয় কেহ আদিগ়া তোমাতে 
সে মুক্তি দিতে পারে না। সেই জাতীয়তার ভাব পুনরুজ্জীবিং 
করিধার ক্ষমতা তোমার নিঞ্জের হাতেই রহিয়াছে। এই জাতীয়তা 
আদর্শই অরবিন্দ বরাৎর প্রচার করিয়াছেন এবং এই আদশকে আমাদে' 
দেশের সংস্কারের (08৫189% ) বিরোধী নয় এইরূপ কোনু উপায় দ্বারা! 
কাধে) পরিণত করিতে হইবে। আমি এই বিষয়ের প্রতি আপনাদে 
বিশেষ ম্‌যোগ আকর্ষণ করিতেছি । দেশের পূর্বাপর ইতিহাস এব 
সংস্কা র বিরুদ্ধ পথে সেই মুক্তি লাভ করিতে হইবে, এমন কথা অরবিন 
বলেন নাই- ইছা তাহার মত নহে। সেইজন্যই কা ত্যাগ করিয় 
কলিকাতায় আসিয়' অরবিন্দ যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা হিংসা; 
বাণী নহে, তাহা 'ন হ্ুয় প্রতিরোধের ( 745516 159139005 ) বাণী 
বোমা চাই না, চাই ত্যাগ- চাই দেশের জন্য ছুঃখভোগ | গুপ্তমমিছি 
ও িংসার পথকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন এবং লকলকে দুঃখ কট বর 
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করিতে শিক্ষা-দিয়াছেন। যদি এমন কোন আইন থাকে যাহ। অন্যায় 
ও জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ, তবে তাহা অবস্থাই লঙ্ঘন করিবে 
এবং তাহার ফলাফল মানিয়া লইবে।--সংবাদপতে বা ব্তৃতামঞ্চে 
€কোথায়ও কখনও তিনি বলপ্রয়োগের কথা বলেন নাই। সরকার বদি 
মুক্তিলাভের বিশ্ব্ববূপ কোন আইন প্রণয়ন করেন, তাহ! হইলে আবশ্তক 
মত ভাহা। লঙ্ঘন করাই, অর্থাৎ অমান্ত করাই অরবিন্দের উপনেশ। ইহার 
জন্য তুমি তোমার বিবেকের কাছে, তোমার দেবতার কাছে দায়ী! 
যদি আইন বলে, জেলে বাইতে হুইবে, যাও, জেলে যাঁও। অরবিন্দ- 
প্রচারিত নিক্ষিয়্ প্রতিরোধের ইহাই মন্মকথা। এই একই ভিত্তির 
উপরে কি সমগ্র পৃথিবীতে পিক্ছিয় প্রতিরোধের বাণী প্রচান্রিত হয় নাই ? 
মিঃ নর্টন এই আন্দোলনকে গালাগালি দিতে কনর করেন নাই--কিস্ত 
এই আন্দোলন কি বিশেষ করিয়া কেবল এখানেই দেখা দিয়াছে? 
ইংলগ্ডের লেক কি বারশ্ার এই পথই অবলম্বন করে নাই? যেন এ 
হাতকড়। অরবিন্দের হাতে পরানে হইয়াছে সেদিন পথ্যন্ত তিনিও প্র 
একই বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাহার দেশ আত্মবিশ্বান ঠারাইয়। সকলই 
ছারাইতে বাঁসয়াছে দেখিয়। অবুবিন্বের মন নৈরাশ্যের অবসাদে ভারাক্রান্ত 
হইয়া! উঠিয়াছিল। সেইজন্য যেখানেই তিনি শ্বাধানতার কথা বালয়াছেন, 
সেখানেই তিনি এ একটি কথার উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন» তিনি 
' বলিয়াছেন, আপনার শক্তিকে বিশ্বাস কর, আত্মশাক্ততে আস্থাবান ন৷ 
হইলে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। জাতির ক্ষেত্রেও তিনি 
এ একই রথ! বণিয়াছেন। বদ্দি কোন জাতি ( 08100 ) উপলান্ধ 
ন! করে যে, তাহার নিজের মধ্যে এমন একটি সামগ্রী আছে যাহা-ঘবাগা 
সে স্বাধীনতা ও মুভ্তিলাত করিতে পাৰে, তাহা হইলে দে জাতির 
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কোন আশা নাই। এইজন্যই অরবিন্দ প্রচার করিয়াছেন, “তোমর 
ভীরু নও, তোমর! একটা অপদার্থ জাতি নও, কারণ তোমাদের মধো 
 দৈবীশক্তি রহিয়াছে । আত্মপ্রত্যয় লাভ কর এবং সেই প্রত্যয়ের 
বলে রাক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া একটি আত্মো্ত জাতিতে পরিণত" 
হও ।” 


আমি বাংলা চিঠিখানি আপনাদিগকে পড়য়া শ্রনাইতে চাঁহি। 
ভক্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশমুই স্মরণ আছে যে, সে-সময় অরবিন্দ 
ভাল বাংলা জানিতেন না। চিঠিখানি সংস্কৃতির ধরণে লেখা। 
আপনাদের “অদ্করাজার মহিষী'র কথা অবশ্থাই মনে আছে। এই কথাটির 
পশ্চাতে একটি কাহিনী আছে, লেট এই,__ রাণী গান্ধারী তাহার স্বমী 
ধৃতরাষ্্র অন্ধ ছিলেন বলিয়। নিঞ্জের চক্ষু বাধিয়া রাখিতেন। ভত্র- 
মহোদয়গণ, আপনার! দেখিতেছেন, অরবিন্দ নিজেকে 'পাগল' বলিয়া বন 
করিয়াছেন এবং তাহার স্ত্রী কোন্‌ পথে চলিবেন তাহাকে ভাগ। 
স্থির করিতে বলিতেছেন। তিনি গান্ধারীর কথা উল্লেখ করিয়। 
এইক্প ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার স্ত্রীর মধ্যে যখন হিন্দুর রক্ত 
বহমান," তখন অরবিন্দের পথেই যেন তিনি চলেন। জীবনের যে 
পথ তিনি বাছিয়া লইযাছেন, সেইপ্থই তিনি এক্মভাবে অনুসরণ 
করিয়া চলিয়াছেন। ভীবন ধারণের জন্ত ধাহা প্রয়োজন শুধু তাহাই 
_ স্থাখিয়া এই মানুষটি তাহার আয়ের প্রায় সমন্ত টাকা দেশের মঙ্গলের 
জন্য ও দানকার্ষ্যে ব্যয় করিয়াছেন। এই পত্রের প্রথমেই যে মহান্‌ 
_ াবটির পরিচয় পাওয়া ানতাহা এই যে, তাহার মতে ত্রাহার টাকা! 
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1 
কড়ির কিছুরই তিনি মালিক নহেন, তিনি সংরক্ষক (05866) 


মাত্র। নিজের জীবন ধারণের জন্য যৎসামান্ত কিছু ব্য করিয়। সমস্ত 
উদ্ধৃত অর্থ ভগবানের চরণে সমর্পণ করাই তাহার কর্তব্য। ভগবানকে 


সমর্পণ কর! কিরূপে সম্ভব হয়? ভগবানের কাঞ্জ করিয়। তাহ! সম্ভব হয়" 


অর্থাৎ ক্ষুধার্তকে অন্নপদান করিয়। এবং অভ বগ্রস্তকে সাহায্য করিয়।। 
কেবল এই ভাবেই ভগবানের সীমগ্রী ভগবানকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। 


যে মান্ষ ইহা করে নানে চোর। হহা তাহার স্বার্থপিদ্ধির সহায় হইবে 


বলিয়! তাহাকে দেওয়া হয় নাই। এপ ভ্বীবন যাপন কণিবার জন 
তিনি দৃঢ় হইয়াছেন। নিগ্গের ভরণগোষণের পক্ষে একান্ত গ্রযো- 
জনীয় সামান্য অর্থ রাখিয়া আর সমণ্ডই তিনি ভগবানকে প্রত্যপৃণ 
করিধেন। দান. করিয়া ক্ষুধার্তকে অন্নদান করিয়। ও ছুস্থকে সাহাথ্য 
দান করিয়াই তাহা করা মস্তবপর হয়। ঃ 

ইহার পরে চিঠিতে তিনি আর একটি আদর্শের কথা উল্লেখ 
করি়াছেন। * সেটি তাহার মনের দৃঢ় বিথান যে, ভগবানকে .দেখা 
যায়_চক্ষে দেখা নহে, কিন্তু হিন্ুধশ্বাহমোদিত পথে তগবানকে মাঁনদ- 
চক্ষে দেখা/ঠ নিজের অস্তরস্থ ভগবানকে উপলদ্ধি কর! যাম্ন।_-এই 
ভাবটকে বিদ্রপ কর! সহজ, কিন্তু অনূর্বিন্দে আমরা লেইরূপ একটি 
মানুষকে দেখিতে পাই, ঘিনি ভগবানকে স্বম্ং উপলব্ধি করিবার একান্ত 
আগ্রহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইটি তাহার দ্বিতীর মহান্‌ 
আদর্শ! আর একটি কথা আছে--এই চিঠিতে গুরুর সম্বন্ধে একটি 
প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রহিয়াছে । 

ভদ্্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন যে, মন্তরগ্রহণ করিলে হিন্দুগণ 
তাহাদের গুরুর সম্বন্ধে কোন কথা বা এমন কি মন্ত্গ্রহণের কথাও 
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ৃ 
কাহাকেও বলেন নাঁ। ইহা হিন্দুধর্মের একটি অঙ্গ। গুরুর আদে' 
ব্যতিরেকে ইহা স্ত্রীর নিকটেও প্রকাশ করা যায় না। “যাইবার নিয় 
. দ্েখাইগরাছে”, অর্থাৎ যে পথে চলিলে অন্রুস্থ ভগবানকে উপলব্ধি কর 
যায় সেই পথে চল্বার নিয়মাবলী সম্বন্ধে কেহ উপদেশ দান করিয়াছেন 
তারপর তিনি তাহা অভ্যান আরম্ভ করিপেন--অর্থাৎ এ সকল নিয়মান্ু 
যায়ী তিনি নিজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম করিলেন । 
পরে.ভিনি বলিয়াছেন, “সেই সকল নিয়ম পালন করিতে আরব 
করিয়াছি, একমাদের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম। হিন্বুধর্্ের কথ 
মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্বের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি” 
“সেই পথে সিদ্ধি নকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করে।” তাহার স্ত্রী এই পথে যাইতে ইচ্ছা করেন কিনা এই 
পত্র অরবিন্দ তীহাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কারণ তদগ্ুপারে 
পরে তিনি ইহার সঞ্ঘদ্ধে আরও কিছু লিখিতে পারিবেন ।--এই কথাটি 
আপনারা মনে রাখিবেন, কারণ আমার বন্ধু অধিনের পরবস্তী 
যে-মব পত্জের.কথা উল্লেখ করিয়াছেন, মেগুলিতে এই কথাটি গরিফার- 
ভাবে বুঝাইয়! দেও হইয়াছে । € 
তারপর তিনি তাহার তৃতী্ আদর্শটির কথ! বলিয়াছেন ! এইখানে 
ভিনি তাহার ম্বদেশপ্রেমের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান দিয়াছেন। এম্থলেও 
বেদান্ত 'হইতে ভাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে । আপন'॥। জানেন যে, 
সমস্ত জগ ক্রদ্ধের প্রকাশ (209019869.0100, ). হাই বেদান্তের 
বাণী। সমন্তই ভগবানের প্রকাশ বলিয়৷ যদি না বুঝিতে পারা যায়, 
যতক্ষণ না অস্তরের মধেয উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, চারিদিকের পৃথিবা 
এবং শ্বদেশ ঈধরেরই প্রকাশমাত্র ততক্ষণ পর্য্যন্ত দমস্তই মায়) অন্য । 
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কিন্তু নই বুঝিতে পারিবে যে, স্থষ্টি ভগবান হইতে পুথকু নে, বরং 
তাহারই অংশ ও প্রকাশ, সেই মুহুর্তেই তাহাকে আর অপত্য বাঁ মায়া 
বলিয়া মনে হয় না, তাহা মত্য হইয়া উঠে। “তুমি তোমার ব্বদেশকে 
কি বলিয়। জান? তোমার স্বদেশ কতগুল! মাঠ, পর্বত, নর্দী মাত্র নগ্.*৮ 
অরবিন্দের কাছে স্বদেশ মাতার ন্যায়। হিন্দুধর্শের মতে ইহ! 
তগবানেরই অন্ত একটি রূপ। তাহার শ্বদেশপ্রেমের মূল ইহাই 
বলে যে, শ্বদেশকে শ্রঞ্ঝা করিতে হইবে--তাহাকে মাতৃরূপে উপণন্ধি 
করিতে হইবে। ম্ব্দশকে এখন করিয়া ভাববাধিতে হইবে যেন 
ইহাকে মনগ্রাণে ভগবানেরই একটি রূপ বলিয়া অহভব করিতে পার! 
যায়। ধে বেদীস্তে বিশ্বানদ করে, সে এই ভাবটি পরিষ্কাররূপ 
বুঝিতে পারে। তাহার স্বদেণপ্রেমের মূলে ইহাই রহি্াছে। উপরস্ত 
আযাদের স্বাদেশিকতা আমাদিগকে বিশ্বমানবতার দিকে লইয়া না 
গেগে তাহার কোন মৃল্য নাই বলিয়াই অরবিনের বিশ্বাস) সকল 
জাতি দেই পথে উন্নতিসাভ না করিলে আমরা কখনও মনুষ্যত্ব আদর্শে 
পৌছিতে পারিব না। সমাজের আদর্শান্ুযায়ী যেমন মাগুষ্চে বাক্তিগত 
তাবে চলিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত মনুষ্যজাতির আবদর্শীম্যায়ী প্রত্যেক 
জাতিকে চলিতে হইবে, নতুবা আমাদের সন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই সপ্পূর্ণ 
অর্থহীন--বন্দেমাতরম এর বছ প্রবন্ধ হইতে আমি এই ঢাবটি 
'আপনাদিগকে দেখাইব। অরবিন্দ স্বদ্েশ-মাতাকে মাতা! বলিয়াই মনে 
করেন--উহা তাহার নিকট তগবানের একটি রূপথান্ত্র। 

তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার লক্ষ্য স্বাধনতা। তাহার 
জীবিতকালে ঘে আদর্শ সার্ক না হইতে পারে, কিন্ত একদিন তাহ! 
সফল হইবেই| “মা'র উপর অত্যাচার শছুইলে তাহার ছেলের! ঃ 


নি 


অরবিন্দ 
কি করিবে ?'***--*” এই কথাটির বিরুদ্ধে একটি অন্ভুত যুক্তি উথা 


হইয়াছে । কি উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব, তাহ! তিনি বলিয়াছে 
তিনি বজ্িতেছেন-_ দেশ একদিন স্বাধানতা লাভ করিবেই, ই' 
তাহুর আদর্শ। তাহার পন্থা কি? তিনি এই গন্থাও নির্দেশ করি 
ছেন---“ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রঙ্ধতেজও আছে 1” *****১*০, 
এই' পত্রগুলি পড়িলে আপনারা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে, ঘি 
অন্য প্রকার শক্তিকে হেয় বলিয়৷ মনে করেন। তিনি একমাত্র জ্ঞ 
বলেরই উপর নির্ভর করেন এবং তাহারই সাহাষ্য লইয়৷ থাকেন। তা 
মতে ব্রদ্ষতেজ বা জ্ঞান-বলের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নি 
করিতেছে | অরবিন্দ বন্দুক ও তরবারির উপর নির্ভর ক 
বন্ধুবর এইবূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা! নিতান্তই উপহসনীয়। যে- 
পত্রগুলি পড়িলেই নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিবে যে, তিনি দৈথিক শক্তি 
দেশোদ্ধারের উপায় বলিয়া নির্দেশে করেন নাই--চরিত্রব 
জ্বানবলকে তাহার উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন-__তাহারই উ' 
দেশের ভবিষ্যৎ খড়িয়। উঠিবে। তিনি বলিয়াছেন, “মনে করিও না, । 
শারীরিক বলই পৃথিবীতে একমাত্র বল,-_জ্ঞানবল, চপিএবল তদপে 
মহ্ত্তর। উহার উপর নির্ভর কর-_-দেশের মুক্তির জন্ এ পন্থা অবল' 
করাই, কর্তব্য ।” আমার স্থবিজ্ঞ বন্ধু এ পত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়া? 
তাহ! কোন প্রকারেই উহার প্ররুত ব্যাধ্য হইতে পা না। 

পত্রের একস্থানে আছে “মা'র বুকের উপর বাসয়! যদি একট! রা' 
রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে ?”- ইহার অর্থ ি 
ইহা একটি উপমা মাত্র। তিনি বলিয়াছেন, "অন্য লোকে শ্বদেশ 
একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জা 
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আমি হ্বদেশকে মা! বলিয়া জানি ।” * তারপরই তিনি দেশের পরাধীনতার 
উল্লেখ করিয়াছেন। একটি উপমা দিয়া তিনি দেশবাসীকে নিশ্টে্ট 
হইয়! বিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়!ছেন ? তাহাদের শ্বাধীনতা অঞ্জনের 
জন্ত কাজ করিতে হইবে। পত্রথানি গ্রকাশার্খ লিখিত হয় নাই, 
দেশবাদীকে দধোধন ব্রিয়াও ভিনি এই পত্রথানি লিখেন, নাই,,ইহা 
হিনি তাহার ভ্ত্রীকে লিখিয়াছেন। উহার অর্থ এইরূপ নহে নর্ধ যে, 
দেশের ছুরবস্থা। দেখিলে স্পষ্টই বুঝ! যায়, দেশে স্বাধীনত| নাই, দেশ 
দাসত্বশৃঙ্থলে আবদ্ধ? স্থতরাং দেশের স্বাধীনতার অন্ত প্রত্যেক 
ভারতবাদীরই কর্খঠ হওয়! কর্তব্য । শ্বদেশ ভাহার মাতা,_-এই 
ভাবটিই তাহার দেশপ্রেমের মূলে রহিয়াছে । তাহার নিকট তাহার 
স্বদেশ একটি অপার জড়পদার্থ মাত্র নহে-_তাহার দিকট ইহা ভগধানেরই 
বাস্তব রূপ (00001666 1087169680100 )। চরিত্র ও জ্ঞান-বলের 
দ্বারাই দেশের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, শানীরিক বলের দ্বারা ন__ 
ইহাই ঠাহার পত্রের মগ কথ1। ১ 

ভদ্রমহোদধগণ) 'ন্ত্রী স্বামীর শক্তি' তাহার এই কথাটির তাৎপর্য্য কি 
তাহ! আপনার! নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরকে অরবিন্দ শক্তি-স্বন্থপ 
মনে করেন এবং স্বামী-স্ত্রীর সন্ধদ্ধের মধ্যে এ শক্তির বিকাশ অগ্ুভব 
করিয়| তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রী শ্তিস্বরূপিণী । এ শক্তিত্বরূপিন্নীর সাহায্যেই 
তিনি শ্বামী ও স্ত্রীর উচ্চতর সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছেন। 

“তুমি কি মাহেব-পুজামন্ত্র জপ করিবে ?-তাহার কথাটির দ্বারা 
অরবিন্দ বলিতে চাহেন, তুমি চি পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিবে?” 
পাশ্চাত্য আদর্শের অন্থদরণ যাহারা করে, তিনি তহাদের নিনা। 
সর 
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“এই ছিল মেই গোপনীয় কথা”-_-তিনি দেই গোপন কথাটি পন 
ব্যাথা! করিয়া স্ত্রীর সহযোগিতা চাহিয়াছেন। , অরবিন্দ স্ত্রীকে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতে-তগবানক্ষে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কেন 
না তাহা হইলে তিনি এই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবেন । পত্রথানিতে 
ইহা! ছাড়া, আর বিশেষ কোন কথা নাই। স্ত্রীর স্বভাবের ত্রুটি দেখাইয়! 


তিনি রূলিয়াছেন যে, সেগুলি বর্তমান কালেরই দোষ। তারপর তিনি' 


লিখিয়াছেন, আজকাল সব বড় আদর্শকেই উপহাস করা হয়। 

মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে আমি ১৯০৫ সালের ৩০ এ আগষ্ট 
তারিখের পত্রখার্নি দেখিতে অনুরোধ করিতেহি। এই পত্রখানিতে 
অরবিন্দ কোনরূপ শারীরিক বল প্রয়োগের কথাই লেন নাই। বরং 
'লেখক সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ষ-তেজেরই উপর নির্ভর করিয়াছেন। আপনার! 
পরে দেখিতে পাইবেন যে, তাহার সমন্ত কাজের মধ্য (দয় তিনি কেবল 
মাত্র এই ব্রঙ্ষ-তেজ প্রয়োগের কথাই গ্রচার করিয়'ছেন। ব্রদ্বতেছের 
দ্বারা স্বদেশের উদ্ধার সাধনকে এই মানুষটি তাহার আদর্শ ধর্শের অক্ম্বরূপ 
মনে করনে। এখন আপনারা বিগার করুন এই মানুষটির কি অভিপ্রায় 
,ছিল। রাঞ্জতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোন শামন-পদ্ধতিই ষে জনসাধারণের 
সম্মতি বাতিরেকে স্থায়ী হইতে পারে না বাঁঞ্নীতির এই সত্যটি এই 
সম্পর্কে অ.পশাদিগকে ম্মরণ করিত বলি। হুব্‌স্‌ (8:01১93) হইতে 
গ্পেনসার ( 9790067) পধ্যস্ত সকল রাজনীতিবিদ ইহা প্রচার 
করিয়াছেন । সরকার (00582000920) বিশেষের অন্তিত্ই প্রমাণ 
করিয়া! দেয় .যে, তনসাধারণের তাহাতে সন্মতি আছে। অরবিন্দ প্রচার 
করিয়াছেন, ব্রদ্মতেঞ্জমম্পন্ন ব্যক্তি ছ্বাদাই দেশের মুক্তি সম্ভবপর হইবে। 
'আমার ব্তব) এট, অরবিন্দ মনে করেন যে, লোকের চিন্তাধারার পরিবর্তন 
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না হইলে তিনি তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে পারিবেন না, যেই জন্ই 
প্রথমে তিনি স্বাবীনতাকে আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছেন। তিনি 
মুক্ত কঠেই বলিয়াছেন,*ইহা বর্তমানের কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালে 
সফল হইতে পারে না। কিন্তু সেই লক্ষো পৌছিবার পূর্বেই দেশেরধলোফ- 
দিগকে অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে শিক্ষিত করিয়।ও তুলিতে হইবে। 

কলিকাতা আসিয়া তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ম তিনি কি কি উপায় 
অবলম্বন করিলেন? তিনি জাতীয় শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাহার 
সকল প্রকার কাঙ্গকশ্মের মধ্যেও__ গ্রেপ্তারের পূর্বব মুহূর্ত পর্যন্তও তিনি 
এরাবরই জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশের জাতীয় শিক্ষার 
উন্নতিকল্লে তিনি তাহার পাথিব হুথ-্থাচ্ছিন্দ) ও তাবষ্যতের আশ।- 
ভরমা--সবই বিসর্জন দিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কার্ধে) 
যোগদান করিয়া! সেখানকার একটি উচ্চপ্ তিনি গ্রহণ করেন। তিনি 
স্বদেশী ও বিলাভীবর্ন (73০5০০৮৮) আন্দোলনেও যোগদান করেন। 
এ-সঘন্ধে তাহার ধারণ। এইবূপ--দেশের লোক দেশকে ভালবামিতে 
শিখিলেই গ্ুদেশীয় শিল্পের উদ্নতি সাধনে অবশ্ত আগ্রহান্বিত হইবে। 
ন্থদেশ'র সম্বন্ধে অরবিন্দের মত এই যে, ইহা কেবল শিল্প-বাণিজঃ 
সম্পককীয় ব্যাপারই নহে। "স্বদেশী ও বিলাতীবঞ্ঘন আন্দোলনের 
সহিত অরবিন্দের সম্পর্ককে আমি কেবলমাত্র শিল্প বাণিজ্যের দিক্‌ হইতেই 
 অমর্থন করিতে ইচ্ছা! করি না। তাহার আদর্শের এইক্প ব্যাখ্যা করা 
অসঙ্গত হইবে । আমার প্রধান ন্বক্তব্য এই যে, দেশের পুনরুদ্ধার ও নৰ- 
জীবনই তাহার একমাত্র কামা এবং তাহার মূলে রহিয়াছে ধন্ম। কেবল 
দেশের শিল্প-বাণিজোর উন্নতিকল্ে ব। শিক্ষার উন্নতিকয্লেই তিনি “হদেশী' 
বিলাভীবজ্জন ও জাতীয় শিক্ষার পৃষ্ঠ*পোষকত! করেন নাই_দেশবাসীঘ্‌ 
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প্রাণে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনের পক্ষে এইগ্রলিকে তিনি উপায়স্বরূপ 
মনে করেন। ইহাই তাহার কার্ধ্য-পদ্ধতি? এই বিষর সম্পর্কিত দলিল- 
পত্রাদি লইয়। আলোচন| করিবার পূর্বের আপনাদিগকে আখি ছুইথানি 
পত্র দৈখাইব--এই পন্ধ ছুইথাঁনি হইতে আপনার! কিছু নৃত্তন তথ্যের 
সন্ধান পাইবেন। একথানি পত্র ১৯০৫ মালের ৩০-এ আগষ্ট তরিখের, 
অন্তখানি ১৯০৭ সালের ১৭ই ফ্রেক্রয়ারী তারিখের । প্রথম পত্রখানি 
হইতে সমন্ত ব্যাপারটর ছুইটি দিকের সন্ধান মিলিবে। আমার বন্ধু 
একখানি পত্রের কথা উল্লেখ কারন নাই, আমি তাহারও উল্লেথ করিব । 
এই পত্রথানি ১৯*৮ সালের ২০-এ ফ্রেব্রয়ারী তারিখের | 
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পত্রধানিতে আছে--«অনেকদিন চিঠি লিখি নাই--৪ঠ1 জানুয়ারী 
আদিবার কথ! ছিল আনিতে পারি নাই,...*.*.**। যেখানে ভগবান 
নিয়া গিয়ছেন সেইখানে বাইতে হইল। এইব'র আমি নিজ্কের কাজে যাই 
নাই, তাহারই কাজে ছিলাম ।” 

*. তিনি কোথায় গরিয়াছিলেন তাহা এই পত্র হইতেই বুঝা যায়। 
বিচারকালে অনেক সাক্ষীই এই পত্তের কথা বলিয়াছেন। তাহার 
বক্তৃতাবলী পাঠ করিলেও বুঝ। যায়, তিনি কি কি কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন। 
আমার বক্তব্য এই যে, তাহার সমস্ত কম্মেরই প্রাণ হইতো ধণ্ম | 

আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর বোধ হয় মনে করিয়াছেন, অরবিন্দ তাহার বর্ণনা- 
গন্ধে (9651600620) নিজেকে রাজনৈতিক কার্ধ্যের সহিত সম্পর্কে 
বিুক্ত বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বলিয়াছেন, 
?াজনীতি, ধর্ম রা অন্ত ধেকোন ক্ষেত্রেই আমি কাজ করিন1 কেন, 
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নকল ক্ষেত্রেই আমি আমার আদর্শ অঙ্গ রাখিয়! চলিয়াছি।” রাজ- 
নৈতিক কাধের সহিত তীহ্ার কোন মম্পর্ক নাই এ-কথা বলা! দুখে 
থাকুক, অরবিন্দ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি রাজনৈতিক কর্ে 
লি ছিলেন। অরবিন্দকে তুল বুঝিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বন্ধুবরের তআা.ছ। 
তাহার অভিভাষণে (900:693) একটি অতি ঈমৎকার কথা তিনি 
বলিয়াছেন । পত্রমধ্যে অরবিনোর চিন্তাধারার পরিবর্তন সমন্ধে কথা 
আছে; আমার বন্ধু সে-সত্বন্ধে কি-যেন বলিতে যাইতেছিলেন, হঠৎ 
কথার গতি ফিরাইয়। বলিলেন, “566৮৪ 16651 বা মিষ্ট সম্স্কীয় পত্র- 
খানির জন্যই অরবিনের মতের পরিবর্তন হয় । তার পর তিনি হঠাৎ থেন 
আবার ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, তাহার বক্তব্য এই যে, অরবিন্দ 
পূর্বাপরই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। মিষ্টাক্প সম্বন্ধীয় পত্রখানির সে 
অরবিনে'র কার্যকলাপের আশ্চর্য পরিবর্তনের সম্পর্ক থাকা খিষয়ে তিনি 
পূর্বে যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি ছাড়িয়াই দিলেন। 

পত্রথনিতে আছে “আমার এইবার মনের অবন্থ। অন্য্ধপ 
হইয়াছে,...&'এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাীন নই, যেইখানে 
ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, 
যাহা করাইবেন তাহ পুতুলের মত করিতে হইবে। ইহা হইতে 
অরবিন্দের বিশ্বাস যে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে তাহ! 
মাননীয় বিচারপতি মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। এই বিষয়ে হিন্দুদিগের 
চিন্তাধারা কোন্‌ পথে গিয়াছে তাহ। আপনার। বেশই অবগত আছেন । আমি 
রামকঞ্চ পরমহংস ও অন্তান্ত সাধুদের বাক্যগুলির প্রতি বিচারপতি মহা" 
শয়েশ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই । হিন্দুর্ষের সার কথ! “তুমি যন্ত্রী আমি 
য্ত্,-নিজেকে কৃতকর্থের কর্তা মনে করিলে তাহার অন্তথাচরণ করা হয় 7 
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১৭ই ফ্রেব্রয়ারী ারিখের পত্রে এই ভাবেরই কথ রহিয়াছে। অরবিন্দ 
তাহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন, “তুমি মনে করিবে, আমি তোমাকে উপেক্ষা 
করিয়। বাস্থ করিতেছি, তাহা! মনে করিবে না" "এখন আমার আর 
্থাবীনতা নাই, এর পর তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, আমার নব কা 
আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল" এই 
সম্পর্কে গীতার 'তবর। স্বধাকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুকোম্মি তথা করো'ম' 
_ অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি হ্বদয়ের মধ্যে আছ, তুমি আমাকে যে রূপে 
নিয়োজিত করিবে, আমি সেইরূপই কাজ করিব-_বাকাটি আপনাদিগকে 
স্মরণ করিতে বলি। 

গঞ্রথানিতে আহে-গজাঁশ। করি ভগবান আমকে তাহার অপার 
করুণার যে ' আলোক দেখাইয়াছেন,) ভোমীকেও  দেখাইবেন, 
কিন্তসে তাহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ।” ইহা দ্বারা কি বুঝায় যে; 
তিনি ত্রাহার স্ত্রাকেও মডযস্ত্রে যোগ দিতে বলিতেছেন" ইহাতে কি 
বোমার কথ! বা হইয়াছে? ইসথাদ্বার। তাহার ধশ্খ-বিশ্বামের আরগুই 
হুচিত হইতে(ছ। স্বামীর ধর্মীজ্টানে স্ত্রীর স্বামীকে সাহায্য করা উচিত। 
উল্লিখিত পত্তে 'অওবিন্দ “সহধর্মিণী কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি 
হিন্দু আদর্শানায়ী স্কীকে 'সহধশ্থিণী' বলিয়াছেন। আমি বলি, এই 
পরিবর্তন হইতেই অরবিন্দের ধ্্জীবনের প্রারস্ত । অরবিন্দ লিখিতেছেন, 
«৫থমে আর কিছু করিতে হইবে না--কেবল রোজ ক্ষ। ধপ্টা! ভগবানকে 
ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলব্ী ইচ্ছ! প্রকাশ করিতে 
হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারি হইবে। তার কাছে দর্বদা। এই প্রীর্থন। 
করিতে হয়, আমি যেন শ্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির, পথে 
ব্যাঘাত ন| করিয়া সর্বদ! সহায় হই, সাধনভূত হই। এট! করিবে?” 
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পঞ্জের অন্ত স্থানে আছে, “এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না৮ 
কারণ যে কথা বধিয়াছি। দে অতিপয় গোপনীয় । তোমা ছাড়! আর 
কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ 1_-কোন লোক নম্র লইলে গুরুর 
অনুমতি ব্যতীত তাহ! কাহাকেও, এমন কি স্ত্রীকেও, বল! নিবিদ্ধ। 
অরবিন্দ লিখিয়াছেন) বিষয়টি গোপনীয় । আমি বলিতেছি বে» 
এই পন্ত্রের ভাষাকে যতই টানিয়। টুনিথা অর্থ করা হক না কেন, 
ইছার তাত্পধ্য অন্ত কিছুই হইতে পারে না। তিনি বলিতেছেন, 
"তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বল! নিষিদ্ধ।”--কেন? 
যদি ইহ! ফড়যন্্ সম্প্ীয় কোন কথা হইত, ত্ববে ষড়যন্ত্রকারীরা ইহা! 
অবশ্য জানিত। সরকার পক্ষ বিল নিষিদ্ধ'র অনুবাদ করিয়াছেন 
“0256 10660 80609] 101010062 %0 01901056 1৮ (আমাকে 
ইহ! প্রকাশ করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ কর! হইগ্রাছে)। এই অনুবাদ 
সঠিক হয় নাই । “1 90069110916” বলিলে ইহার ঠিক অনুবাদ 
করা হইবে। ৩*-এ আগষ্ট পত্রে কেবলমাত্র ধশ্ম-আলোচনাই রহিয়াছে । 
বিষয়-কর্ণেত্ত কথার জন্য তিনি তাহার স্ত্রীকে ভগিনী সয়োজিনীর নিকট 
লিখিত পত্র দেখিতে বলিয়াছেন। কগগ্রেল হইতে ফিরিয়া তিনি নিশ্চয়, 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীকেও তাহার পথে গ্রবন্তিত করিতে 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 

১৯০৫ মালে বারীন বরোদায় গমন বরেন। স্থবিজ্ঞ বন্ধুবর বলিয়া" 
ছেন, এই সময়েই বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়। য়, 286-3. 
চিহ্নিত ধত্রধানি অরবিদ কলিকাতা আমিবার পূর্বে লিখিয়াছিলেন । 
এই পঞ্জ হইতে প্রথমেই বুঝ যায় যে, ভিনি কলিকাতার রাজনীতির 

, মে তখনও পর্য্যন্ত জড়িত হন নাই। সমন্ত ভারতবর্ষ ব্]াগী বে নে 
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'আন্দোলন তখন চলিতেছিল, তখন তিনি কেবল তাহার কথাই জানি- 
তেন, বাংলার রান্জনীতি সম্বন্ধে তখন আহার কিছুই জান! ছিল না। 
 পত্রখানির পরের দিকে আছে, "ম্বদেশী আন্দোলনের জন) অনেক টাকা 
'আমার' ব্যয় করিতে হইয়াছে। আর একটি আন্দোলনের কথা! আম!র 
অনে মনে আছে, তাহার জন্য অন অর্থের প্রয়োজন ।” 

কিন্তু এই আন্দোলনটি কিসের? ইহাই বোমার আন্দোলন-_আমার 
বিজ্ঞ বন্ধু এইবপ ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু ইহ! কি তখনই আরম্ভ 
হইয়াছিল? ইহা কি ১৯০৫ সালে আরম্ত হইয়াছিল? অরবিন্দ যে 
"মুন আন্দোশননটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেটি বোমার আন্দোলন 
নহে। দেশদেশান্তরব্যাপী বেদান্তধশ্মের আন্দোলন করাই অরবিন্দের 
উদ্দেন্ত ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র পুথিবীতে এই আন্দোলনটি 
ছুড়াইয়৷ দেওয়া অরবিন্দের অভিপ্রেত ছিল। তিনি একজন বৈদাস্তিক এবং 
তাহার সমক্জ কাজের মূলেই রহিয়াছে বেদান্ত-ধন্ম। তাহার জীবনের মূলনীতি 
()7701016) অন্ধ্যায়) এই আন্দোলনটি আরম্ভ করিবার কথা তিনি চিন্তা 
করিতেছিলেন। বেদাস্তের বাণী যে ভারতবর্ষের বাহিরেও শ্রচার কর! 
ভব, ইহা! কল্পনা মাত্র নম, তাহ' আপনার! অবশ্ত স্মরণ রাখিবেন। 
ব্দাস্তের বাধী ইতিমধ্যেই আমেরিকায় পৌহিয্াছে, ইংলগ্েও পৌছিয়াছে, 
কিন্তু আমেরিকার মত এখনও সেখানে তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।. 
আমার বন্ধু বলেন, এই পত্রের তারিখের কিছুদিন পরেই “'ৰার আন্দোলন 
কলিকাতায় আরস্ত হয়। “আন্দোলন' শবটি পাইলেই বন্ধুবর মনে করেন 
যে,ইহ! নিশ্চয়ই বোমার আন্দোলন । এই পঞ্রখানির বিষয়ে মাননীয় 
'বিচারপতি মহাশয়কে আর অধিক কিছু বল্ল অনাবশ্তক মনে করি । 
/ এখন প্রশ্ন এই, অরবিন্দ কথন কলিকাতায় আসেন? ১৯০৬ ্ মে 
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মামের কোন সময়ে অরবিন্দ কলিকাতায় আমেন,এবং পরে আবার বরোদায় 
ফিরিয়া যান। এই তারিখটি নিষ্ধারণ কর! বিশেষ প্রয়োজন । অরবিন্দ 
তাহার শ্বশ্তর মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, দেখানি এই। " 
পত্রখানি ৮ই জুন কলিকাতা হইতে লেখ! হুইয়াছে। ইহাতে আছে, 
“আপনি যদ্দি সবণালিনীকে কলিকাতায় পাঠাইতে চাহেন, আমার আপতি 
নাই। বারীন অন্স্থ; আমি ভাহাকে হাওয়া পরিবর্তনের এন্য শিলং 
যাইতে বলিতেছি। দে গেলে আপনি নিশ্যয়ই তাহার যত্বু করিবেন। 
বারীন কিছুটা খানখেয়াণী ধরণের । বাড়ীতে থাকিয়া স্বাস্ত্যো্সতি 
কর! তাহার দরক'র, কিন্তু তাহ] না| করিয়া মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেই দে খুব ভালবাদে। এ বিষয়ে তাহাকে বাধ! দিয়া লাত নাহ, 
আমি বুঝিয়াছি। তাহাকে বাধা! (দিলে মে হয়ত আরো বিগ়াইয়া 
যাইবে।” | 

বন্ধুধর এই প্রধানির সঘ্যবহার ক্করিয়া৷ বলিয়াছেন যে, অরবিন্দ 
অত্যন্ত নেহশীল ভ্রাতা । | 

৭ই জুলাই অরবিন? বরোদায় ছিলেন। ৬ই জুলাই হইতে আগষ্টের 
মধ্যে পিখিত আর তেমন প্রয়োজনীয় পত্র নাই। দাখিলী দলিলের 
প্রথম পুস্তকখানির ২৫৪ পৃষ্ঠার নিম্নে আপনার! দেখিতে পাইবেন যে, 
অরবিন্দকে চাকুরীজীবী বলিয়) উল্লেখ কর৷ হইয়াছে। এই দলিলখ।নির 
: তারিথ ১৯০৬ সালের ১লা আগষ্ট । চিঠিপত্রাদির প্রমাণ হইতে বুঝ! 
যায়, অরবিন্দ এ তারিখে কলিকাতায় ছিলেন। 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ১লা আগষ্টের অল্পদিন পূর্ব্রে অরবিন্দ কলি- 
কাত়ায় আপিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আর বরোদায় ফিরিয়। 
যান নাই। তিনি নিশ্চয়ই পদত্যাগপত্র পাণ্ঠাইযা থাকিবেন। ইতিমধ্যে 
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জাতীয় বিদ্যালয় ( 91009] 0011626 ) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়। উঠিয়া- 
ছিল। বন্ধুবর ১৯০৬ মালের আগস্ট'হইতে অক্টোবর পধ্যন্ত সময়কে 
' .একটি বিশেষ কর্মতৎপরতার হ্গ (0909৭ ০01 8169 92061516153”) 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই অরবিন্দ “জাতীয় বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ হন এবং “বন্দেমাতরম পঞ্জিকাও এই সমরনে প্রথম প্রকাশিত 
হয়।' বিন্দেমাতরম* কোম্পানী তান যে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 
(70:02056) ছিলেন, তাহাতে সঙ্গেহ নাই; ছাত্রভাগ্ডার-এর 
প্রতিষ্টাও এই সমরে হয়। তাহার যাহা-কিছু কাজকন্ম এই তিনটিতেই 
পর্য/বদিত বা সামাবদ্ধ ছিল। আমি প্রমাণ কৰিব যে, তাহার সঙ্গে, 
ছাত্রভাগার'-এয় বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। উহার বিজ্ঞপ্তিপত্ে 
( 2৫607079001 01 2১99500190100 ) তিনি কেবল সাক্ষীরূপে নাম 
্বাক্ষর করিয়াছিলেন । ইহা একটি বাহা কেতা (0:209] 209 ৮66 
মান্্র। 

“বনদেমাতরম্ঠ ও “জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গেই তিনি জরড়ত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদক ছিলেন, 
ইহার সত্যতা আমি কিছুমাত্র দ্বীকার করি না। কিন্তু ইহার সঙ্গে 
তাহার সম্পর্ক ছিল না, তাহাও আমি বলিতেছি না) লেখকরূপে ইহার 
সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল। 

বন্ধুবর “ছাত্রভাগডার'-এর কথাপ্রনঙ্গে বলিয়াছেন, বড়গ,&॥ ইহা! একটি 
অঙ্গম্ববূপ। অরবিনের সহিত হহার সম্পর্ক ছি), অথব| অরবিন্দ 
একজন ষডযন্ত্রকার, হৃতঙ্র)ং ছাত্রভাগার' ষড়যন্ত্রের অঙ্গম্বরূপ। এখন 
: প্রশ্ন এই ষে, অরবিন্দ কি সতাই একজন ষড়ন্ত্রকারা? তাহার সহিত 
+ছোতভাগডার-এর যোগ আছে এইরূপ দৌষারোশ করিয়। তাহার বিরুদ্ধ 
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ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে। 'ছাত্রভাগ্ডার'-এর বিজ্রপ্থি-পত্রের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আপনার! ফেঁখিতে পাইবেন যে, মরি তাহাতে 
সাক্ষীরূপে নাম স্থাক্ষব করিয়াছেন । 
বন্ধুবর বলিয়াছেন,_এই প্রতিষ্ঠানটি একটি লিমিটেড কোম্পানী । 
ইস্থার অনুঠান-পত্র (8610650£ 48890190101) ইত্যাদি মোকের 
চক্ষে ধূলি দিবার কৌশলমাত্র। উহা প্রক্ণত ঘটনার পরিগায়ক নছে। 
' তাহার যুক্তি এই যে, ইছ'র প্রকৃত উদ্দে্ঠ গোপন রাখিবার জন্যই ইহাকে 
এটি লিমিটেড কোম্পানাক:প স্থাপন কর! হয়। 
( এই স্থলে মিঃ নট'ন বলেন)--«আমি তাহা কখনও বলি নাই।” ) 
তাহ! হইলে আমার বুদ্ধির স্থৃরতাবশতঃই বোধ হয় আমি স্থুবিজ্ঞ বন্ধু- 
বরের কথ বুঝি পারি নাই । তিনি সত্য সত্যই বঁয়াছেন যে, প্রন্ৃত 
উদ্দেশ গোপন রাধিবার জন্য ইহ! আবরণ মান্র। দেখ! যাক এই কোম্পা- 
নার বিজ্ঞ প্র-পত্র ও অন্বঠান পন্ধ হইতে কি প্রাণ হয়। ইহাতে আছে 
বাবপায়ী হিপাবে ক্রত্ন-বিক্রঃ, আনদানী, রপ্তানী এবং খুচর1 ও পাইকারী 
সকল প্রকার দাধারণ কারধার করিবার জন্য এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হুইল। 
***1)” চিন্ধিস্ত অংশের প্রতি লক্ষ) করিলেই আপনার! বুঝিতে পারিবেন, 
কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেথ্রের নিত ইহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। 
ইহাকে কোনরূপ ষড়যন্ত্র বশ্লিয়াও মনে হয় না।....*.বাহিরে4 লোকের 
ইহার অংখীদ।র হওগার পক্ষে কোনরূপ বাধাও নাই । তথাপি আমার 
খ্জ্ঞি বন্ধুর ধারণা, “ছাত্রভাগ্ডার, জঘন্ত মতগব টাকিয়া রাখিবার 
কৌশলমাত্র।, 
বন্ধুবর বলিয়াছেন, “ছাত্র গাণ্ডার-এর উদ্দেশ্যই ছিল বড়যন্্রকে সাহয্যে কর! । 
ইহার লাভের শতকর! চন্লিশ টাক। অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে 
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হইবে, এবং শতকরা ত্রিশ টাকা তত্বজান-মূলক কার্ধো ( 171109000 
০110 ব্যয়িত হইবে। শেষে/ক্ত নিয়মুটি লক্ষ্য করিয়া বন্ধুবর বলিয়াছেন 
এ অর্থই অসছুদ্ধেশ্য সাধনে ব.বহত হইত। * 

এদেশে ধাহারা লিমিটেড কোম্পানী অথব! নিজেদেরই কোন বৃহ 
ব্যবসায় পরিচালনা করেন তাহাদের মধ্যে লভ্যাংশের কিছু অংশ সমাজে 
কলা]ুণের জন্য বায় করিবার রাঁতি প্রচপিত আছে। এই প্রথাটি অি 
সুনদর।. এমন কি সামান্ত দোকানদাররাও যাহা হউক কিছু পৃথক করি 
রাখে; তাহারা! ইহাকে “বৃত্তি” বলে। 

( এস্থানে মিঃ নন প্রশ্ন করেন--ইহা! কি একটি যুক্তি হইল?) 

আমাদের দেশে ইহা একটি সাধারণ প্রথা--আমি কি ইহা উল্তে 
করিতে পারি না? মাননীয় বিচারপতি মহাশয় বোধ হয়.অনেক দেওয়ান 
মামলায় এই প্রঞ্থাটির পরিচয় পাইয়াছেন। দোকানদারর৷ প্রায়ই তাহাদে 
লভ্যাংশের সামাগ্ত কিছু গাখিয়। দেয় এবং তাহা দাতব্য কশ্টে ব্যয় করে 
সোদপুরের পিজ্রাপোল নামক বিরাট প্রতিষ্ঠানটি যাড়োয়ারীরা এ 
উপায়েই বুচাইয়া রাখিয়াছেন--সেইখানেই বিচারক মহাশয় তাহ। 
অকেজে৷ ঘোড়া পাঠাইয়া থাকেন। , 

আমি বগিতে চাই, নিঞ্জেদের পাপ উদ্দেগ্য গোপন করাই যা 
তাহাদের “ছাত্রভাগ্ডার” স্থাপন করিবার প্রক্কত মতলব হইয়। থাকে, ত 
তাহারা ইহাকে লিমিটেড কোম্পানা রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন কেন 
তাহারা কি সে উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য একটি নাঁধাঃণ যৌথ কারব৷ 
খুলিতে পারিতেন ন11 কোন লিমিটেড কোম্পানী গ্র্ধি 
করিলেই. তাহার কার্ধ্য পধ্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্ত পরিচালক' 
(10/50015) থাকিবেন। তাহার সমস্ত হিসাব পরিদর্শন ও পরীক্গা ব 
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চলিবে। কিন্তু একটি থা জোন হলদে দে দে-দব হইতে অব্যাহতি 
গাওয়া যায়। ্‌ 

যাহা! হউক, উহার লভ্যাংশ 'অসদুদ্দেশ্রে ব্যয় করিবার হু যে এ 
লিমিটেড কোম্পানী গ্রতিঠিত হইয়াছিল ভাহার কোন প্রমাণ নাই । 
তাহাদের সে নব থাকিলে তাহারা একটি দোকান খুলিতে পারিতেন। 
' এ লিমি:টড কোম্পরনীর লভ্যাংশ যে-কোন পাপ উদ্দেশ্তে ব| য়ন 
ব্যয়িত হইয়াছে ভাহারও কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। 

(মিঃ নটনি-উহাতে কোন লাভ হয় নাই।) 

যদি লাভই ন! হইয়। থকে, তবে তাহাদের যেকোন খারাপ উদ্দেশ 
ছিল, তাহাও বলা বায় না। সমস্ত ব্ষিফটটি-ই সন্দেহের উপর গ্তিঠিত। 
অরবিন্দের এন্ধপ কোন অগিপ্রায় ছিল ইত! মতা বলিয়। ধরিয়া লইলেও 
অরবিন্দের যে ইহার সহিত সম্পর্ক ছিল তাহার প্রমাণ কি? ভিনি 
সাক্ষযরূপে স্বাক্ষর করিয়াছেন মাত্র। এই বিষয়ে ষে প্রমাণ দেওয়া 
হইয়াছে, ভাহা হইতে সন্দেহের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়। যায় না। 
সাক্ষী পৰিভ্রচন্জু দত্ত বলিয়াছেন, “আমি স্থবোধ মল্লিকের কাছে গিয়া! 
তাহাকে এবং অরবিন্দকে স্বাক্ষ্যরূপে নাম স্বাক্ষর কর়াইয়| লইয়াঙ্ছিলাম, 
কারণ তাহার! বড় লোক।” 'ছাত্রভাগ্ডার'-এর সঙ্গে অরবিন্দের যোগ 
আছে, ইহা এই স্বাক্ষীর নিকট হইতে বাহির করিবার জন্ত মিঃ নন 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাক্ষী বলিয়াছেন, “তাহার! বড়লোক বলিয়। 
আমর! তাহাদের কাছে যাইবার দক্কল্প করিয়াছিলাম। ম্থবোধ মল্লিক 
মহাশয় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন । 
কলিকাতায় তাহাকে সকলে খুব বড়লোক বলিয়া জানে।” পবিজ্ঞ দত 
আরো বলিয়াছেন, “অরবিন্দ এ সময়ে ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
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থাকিতেন। আমি স্থবোধ মঙ্লিক মহাশয়ের কাছে যাই। তিনি অরবিতে 
দিকে চাহিয়া বলেন, তুমি বরং উহ্ার,সাক্ষ্য ল৪$” অরবিন্দের স 
বন্দেমাতরম'-এর সম্পর্কের কথ। উল্লেখ করিয়া বন্ধুবর বপিয়াছেন, “ছি 
সম্পাদক ছিলেন কিনা, তাহাতে কিছু আসে বায় না। আমি বলিতে 
তাহার অস্তিত্ই এ পত্রিকার অস্তিত্ব ।”********লাক্ষী স্বকুমার 0 
(জাতীয় বি্ভালঘের অধ্যাপক) বলিয়াছেন, “অরবিন্দ কোথ' 
বলপ্রয়োগের ( ₹1016005 ) সমর্থন কণ্েন নাই, করিলে আমার ম্ম' 
থাকিত 1৮১০০ 

আমি দেখিতে পাইতোছ, পুরাতন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সহি 
অরবিন্দ সংশ্লিষ্ট হিলেন। “বন্দেমাতরম' কোম্পানীর কয়েকটি সভ' 
তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাঙরম' পত্রিকার কর্মক্ 
(038709£61) ছিলেন না। কিছুদিন “বন্দেমাতরম্য কোম্পাণীর কর্শ 
পরিচালক (149095116 101:৩0601) [ছলেন। 

আর একটি সাক্ষ্য হইতে বুঝ। যায়; অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্‌"-& 
সম্পাদক বাঁ সংকারা সম্পার্দক ছিলেন না। সংবাদ প্রকাশ, কোন-কি! 
উদ্ধৃত করণ ইতগদির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। এ 
সম্পর্কে মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে বলিয়৷ রাখিতে পারি যে 
'যুগাস্তর”-এর একটি লেখার ইংরাজী অন্থবাদ “বন্দেমাতরম্‌**। 
প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ “নীত হয়। 

(বিচারহ--পাক্ষা সুকুমার সেন কি বলেন নাই যে, কে সম্পাদ, 
(ছিলেন?) | 

সাক্ষী বপিয়াঙ্ছেম, বিপিনচন্্র পাল অরবিন্দ ঘোষের সহিত "এক 
যোগে সম্পাদকের কাজ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি প্রধা 
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সম্পাদক রূপে পত্রিকার সর্বময় করুত্ব চাছেন। এই বিষয় লইয়া মত. 


ভেদ হয়। অরবিন্দকে সম্পান্চুকত্ব গ্রহণ করিতে বল! হয়, কিন্তু তিনি 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে অসম্মত হন; কারণ তাহা তাহার পক্ষে সম্ভবপর 


এক সংখ্যায় মাত্র তাহার নাম সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
' কিন্তু পরের সংখা! হইতেই তাহার নাম তুলিয়া! দেওয়া। হয়। ৃ | 

( বিচারক-_সম্পাদক বলিয়। তাহাকে কয়েকখানি অভিনন্দন পত্র 
দেওয়া হয়।) 

তাহার কারণ, লোকের ভ্রান্ত ধারণ|। ছিন্স যে, তিনিই সম্পাদক । 
“বনদমাতরম'-এ প্রকাশিত কোন রচনার জন্ত তিনি দায়ী ছিলেন ন|। 
'সম্পাদক' নামের মধ্যে কোন যাদু নাই । রর 

বন্ধুবর বলিয়াছেন, অরবিম্ব সম্পাদক হউন কিনা হউন তাহাতে 
কিছু আসে যাগ না। কিন্তু তিনিই এপত্রিকার প্রাণ এবং এঁ পত্রিকা! 
ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ভূত । ভাল, এই পত্রিকাধানি দেখিলেই বুঝিতে পার! 
যাইবে, ইহাত্রেযঙ্কর কিছু আছে কি না--বোম, ষড়যন্ত্রবা! সরকারের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের কোন আভান ইহাতে পাওয়া! যায় কিনা । মাননীয় 
বিচারপতি মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে মে-নব কিছু ত 
নাই-ই, বরং আমি যে স্বাধীনতার আদর্শের কথা পূর্বের বলিয়াছি, সেই 
আদর্শের ও তাহা লাভের গন্থারূপে নিক্ষিয় প্রতিরোধের কথাই ইহাতে 
রহিয্লছে। রচনাগুলিতে জাতীয় শিক্ষা “্থদেশী' ও বিদেশী বর্জনের 
উপরেই সর্বাপেক্ষা জোর দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকাধানির 
এইগুলিই বিশেষ আলোচ্য বিষয় । চতুর্থ আলোচ্য বিষয়টি 
ছিল সাধারণ ভাবে স্বাধীনতার কথা। দেই গ্বাধীনতা লাভ করিবার 
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. জদ্য আমার পূর্ধব উল্লিখিত প্রণালীই তাহার! শেষ পর্য্য্ত প্রচার করিয়া" 
ছেন। আপনার! দেখিতে পাইবেন যে, স্তাহার! গুপ্তসমিতি গঠন ত সমর্থন 
করেন-ই নাই, বরং এরূপ কোন ঘটনা ঘটিলেই ভীব্র ভাষায় গুধ সমিতির 
নিন্ধা করিয়াছেন। আমি মুহূর্তের জন্তও বলিতে চাহি না যে, “বন্দে- 
মাতরম'-এর আদর্শ পূর্ণ হ্বাধীনত ছিল না। ইহাই তাহাদের একমাস 
লক্ষা ছিল। কাধ্যনির্ববাহক সভায় (116006৪ 008001] ) একটি 
দেশীয় সভ্য বা বড়লাটের দভায় অভিরিক্ত দ্বেশীয় সভ্য পাঠাইয়া 
এই দেশের শামনপদ্ধতির উন্নতি সাধনের আদর্শের তাহার! সর্বদা 
প্রতিবাদই করিতেন। তাহার! বারগ্থার বলিয়াছেন যে, তীহারা শুধু 
সংস্কার (0510000) চাহেন না, তাহারা মুততন করিয়া গঠন বা “জন 
(0912010) চাহেন। অল্প-হুল্প করিয়া শাসনপদ্ধতির উন্নতিসাধন দ্বারা, 
অর্থাৎ এইখানে একটু স্থবিধা ও এখানে আর একটু স্থবিধা কাঁরয়া দিলে, 
জাতীয় আদর্শের পরিপূরণ হইবে না। জর্ড মলির 'শাদন-পদ্ধতির 
নিন্দান্চক যে প্রবন্ধগুলি সরকার পক্ষ হইতে আপনাদিগকে পড়িয়া 
শুনান হইয়াছে, সেগুলতে এ আদর্শের কথাই বলা হুইয়া্ছে। এই 
পত্রিকার উহ্াই সরল সহজ মতামত। যদি এ গ্রকার মতামত ব)ক্ত 
করিলেই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! কর! হয়, তাহা হইলে অরবিন্দকে 
নিশ্চয়ই দোষী বলিতে হইবে। আমার বক্তব্য এই যে, স্বাধীনতার 
আদর্শ গ্রচারে তাহাদের পক্ষে কোন বাধা নাই এবং 'হন্দেমাতরম'-এর 
সায় নিষ্রিন্ প্রতিরোধ, বিদেশী বর্জন, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজের 
উপায় নির্দেশ করিবারও তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।' বিচারপতি 
মহাশয় দেখিতে পাইবেন যে, কেহ আক্রমণ করিলে কেবল নেই আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্যই শারীরিক শক্তি প্রয়োগের কথা বল৷ হুইয়াছে। 
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কোনরূপ বড়বনত্র হইতে যে 'বন্দেমাতরম'-এর উদ্ভব হয় নাই তাহা! আমি 
ইহার কয়েকটি লেখা পড়িয়! শুনাইন্নেই বুঝিতে পারিবেন। ১৯৯৬ সালের 
১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের কাগন্দের 129৮ 9108] 0680 (এ পাপ 
ইচ্ছা) নামক লেখাটির কখ। আমি উল্লেখ করিতেছি ।-**এই রচনাটিতে 
কংগ্রেসের গঠননীতি-যুলক অস্থবিধাগুলির (000881650019] 
019081898) আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে ছুরুভিদৃদ্ধি- 
মূলক কিছুই নাই--যদ্দি না আমার বিজ্ঞ বন্ধু বলিতে চাহেন যে, ইহাদের 
কোন গুহ অর্থ আপনার! অবশ্য বাহির করিয়া! লইবেন। 


খ ১ কা ক 
এখন “জাতীয় শিক্ষালয়' সম্বন্ধে আমার একটি কথা বলিবার আছে। 


এস্থনেও বন্ধুবরের যুক্তি আমি ভালরূপ এুঝিতে পারিতেছি না। 'জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদ' সরকারের বিরুদ্ধে যড়বন্ত্রে লিপ্ত, ইহা তিনি বলেন ন1) 
তবে তিনি.বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, অরবিন্দ তাহার অসদভিগ্রায়কে 
কার্ধে; পরিগত্ত করিবার জনক এ শিক্ষা-পরিষদটিকে ব্যবহার করিয়াছেন । 
তাহার সহিত জাতীয় শিক্ষালয়ের যোগ ছিল বলিয়াই যেন বিচারপতি 
মহাশয় কোনকপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। যদ্দি কোনরূপ সিদ্ধান্তই 
করিতে হয়, তাহ! হইলে ব্যাপারটিকে আরও তলাইয়! দেখিতে হুইবে 
--'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ” কল্যাণকর নহে কেবলমাত্র ইহা! প্রমাণ করিলেই 
চলিবে না, অধিকণ্ত প্রমাণ করিতে হইবে যে, এই অনুষ্ঠানটি বড়যনত্ের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা প্রমাণিত না হইলে জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলিয়াই অরবিন্দের বিরুদ্ধে কিছু অনুমান 
করা যাইতে পারে ন!। প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, 
শুধু জীতীয় শিক্ষা-পরিষদের আরম্ত হইতেই যে অরবিন্দ ইহার সহিত 
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প্রীঅরবিদ্দ 


সংঙ্লিষ্ট ছিলেন তাহা নহে, তিনি উহ! পরিচালনার জন্তই বাংলায় আগমন 
'করেন। সীশচন্তর মুখার্জির সাক্ষ্য, হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 
ইহা! প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ধ্ব হইতেই অরবিন্দের ইহার সহিত সংশ্রব ছিল 
এবং সওয়াল জবাবের (91£10606 ) অধিকাংশ স্থল হইতেই বুঝিতে 
পারাখ্যায়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে ষড়যন্ত্রের অস্ুম্বরূপে ব্যবহার করিবার 
ইচ্ছ! তাহার আদৌ ছিল না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠনের সময় 
কাহার, ইহার মধ্যে ছিলেন? ডাঃ রাসবিহবারী ঘোষ, স্যর গুরুদাস 
ব্যানার্জা এবং মিঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ--শেযোজজ দুইজনের সঙ্গে রাজ- 
নীতির কোন সম্পর্ক আছে ইহ! কেহই বলিতে পারিবেন না। উহা! 
হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, অরবিন্দের ইচ্ছার উপর কোন কর্তৃত্ব ছিল ন!-- 
আর যদ্দিই বা! থাকিয়। থাকে, তাত! হ ইঞ্জাও তাহার রাজনৈতিক কার্ধ্যে 
উপায় স্বরূপে ইহাকে ব্যবহার করিবার গভিপ্রায় অরবিন্দের ছিল না। 
বাঙ্গালীরা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে রাজনীতি সম্পর্ধ*মুক্ত রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন। উল্লিখিত নামগুলি হইতেই ইহা হু্পষ্টরূপে বুঝা! যায়। 
পরিষদের অনুষ্টান-পত্র (7:09060%05 ) হইতেই জানা যায় যে, 
এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্যই স্থাগিত হইয়াছিল 
, এবং রাজনীতির সহিত্ত ইহার কোনরূপ অম্পর্ক নাথাকে ইহাই ছিল 
সকলের অভিপ্রেত। এ-কাজের জন্ত যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়াই অরবিন্দ 
ভ্রাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১১৬ সালের 
আগষ্ট মাসে যখন তিনি কলিকাতায় আসেন, তখনও রে'দার চাকুরী 
তাহার বহাল ছিল। জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ পর প্রাপ্থির পরে তিনি 
চাকুরী ছাড়িয়া দেন ।*"'**.*+"এমন কি পাঠা বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে 


অরবিন্দের কার্ধ/করী ক্ষমতা! কিছু ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। 
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অরবিন্দের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনীত হইয়াছে তিনি সেগুলির 
জন্য বাস্তবিকই অপরাধী কিনা এই সমন্তা সমাধানের পক্ষে আলোচ্য 
বিষয়টির বিশেষ কোন মূল্য ,নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহ 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ১৯০৫ সালের ১৩ই আগস্টের পত্রথাপিতে 
যে মূলনীতির ( 0120019159 ) কথা বল হইয়াছে, ১৯০৬ সালের 
সেপ্টেম্বর পর্যাস্ত অরবিন্দ তাহার সকল কাজে সেই নীতিরই অস্কুদরণ 
করিয়াছেন । | এ 
এখন ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাম হইতে ১৯০৭ সালের এপ্রিল 
পর্যন্ত সময়ের আলোচনা করিব। এই সময়ে অরবিদ' বিশেষ কোন 
কাজই করেন নাই, কারণ প্রায় মর্ধদাই তিনি অন্স্থ ছিলেন। আপনার! 
দেখিতে পাইবেন যে, ১৯০৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এবং ১৯১৭ সালের ২৭-এ জানুয়ারী হইতে এপ্রিলের মধ্যভাগ পথ্য 
তিনি দেওঘরে ছিলেন। আপনারা স্থকুমার সেনের সাক্ষ্য হইতে জানিতে 
পারিয়াছেন, যে দিন রাত্রে অরবিন্দ দেওঘর যাত্রা! করেন, সেইদিন রাজজেই 
তাহাকে জিজ্ঞাস কর! হয় যে, ভিনি “বন্দেমাতরম"*এর সম্পাদক হইতে 
সম্মত আছেন্ধ কি না--যদিও সেই দিনের পত্রিকায় সম্পাদক রূপে তাহার 
নাম মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পাদক হইতে অস্বীকার করিলে পরের 
দিনই তাহার নাম কাগজ হইতে তুলিয়া দেওয়া হয় 1:*-***.**, এই 
সম্পর্কে আমর! দেখিতে পাই ষে, অরবিন্দ অন্ধস্থ ছিলেন। অসুস্থতার জন্ত 
“জাতীয় শিক্ষালয় হইতে তাহাকে কয়েকবার ছুটিও লইতে হইয়াছিল। 
প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমন্ত সময়টাই তিনি অসুস্থ ছিলেন।"**সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ-সন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, ' 
অরবিন্দের অবকাশ গ্রহণের কথ! সত্য। 
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এই জম্পর্কে আমি আরও বলিতে চাই যে, এঁ দময়ে 'শীল নিবাে' 
€ 89818 14008 ) কোন কার্ধয হইয়াছে একূগ কথা বন্ধুধপ্ণও বলেন 
নাই। ১৯০৮ সালের জাহুয়ারীর শেষভাগ্ব হইতে এপ্রিলের কিছুদিন 
পর্যাস্ত মেখানে কিছু কাজ হয়। 

এই সময়ের বন্দমোতরম” হইতে বদ্ধুবর “শ্বরাঙ্', 'ম্বায়তৃশাসন' 
ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকটি রচনা পাঠ করিয়া বলিয়াছেনঃ এ-সব রচনার 
মধ্যে জাতিশবদ্েষের ভাব রহিয়াছে, উন! সার্বজনীন প্রেমের বারা উদ্দ্ 
নহে এবং উহাতে সাক্ষাৎ আইন অমান্ত করাকে (02:60 ₹1018.6100 
0% 106 12) সমর্থন করা হইয়াছে । আমিও এ প্রবন্ধগুলি বারগ্বার 
পড়িয়াছি এবং বলিতেছি যে, এঁ-দব অভিযোগের কোন ভিতিই নাই-_ 

দ্বরাজ আনয়নের পন্থা নির্দেশ করিয়াছে বলিয়৷ অভিযোগ 

আনা যায় বটে, কিন্তু বন্ধুবর সে্প কোন অভিযোগ আনিতে চাহিয়াছেন 
বলিয়া বোধ হইতেছে ন|। আমার মনে হয়, বন্ধুবর বলিতে চাহিয়াছেন, 
স্বরাজলাভের যে উপায় নির্দেশ কর! হইয়াছে সে উপায় আইন-সঙ্গত 
নহে এবং ইহার জনই স্বরাক্ষের আদর্শও গর্হিত বা দৃষণীয় হইয়া 
উঠিগ্লাছে রা 85 রঃ | 

শুধু এই রচনাগুলির জন্য 'বন্দেমাতরম্'*এর বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের 
অভিযোগ আনয়ন কর! যায় না । দেশবাসীর প্রতি প্রেম (1059 0: 165 
০ম) ]80218) প্রচার করাই “বন্দেমাতরম্-এর বিশেষ উ্েষ্ত এবং এই 
তাবটির মধ্যে অল্ল পরিমাণে জাতিবিদ্বেষ থাকা খুবই "ও, কিন্ত আমি 
বিশেষ করিয়। বলিতে চাই যে, প্রধান বিষয়টি বিদ্বেষ নহে, দেশবাসীর 
গতি প্রেম।. এই “দেশবাসীর গতি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া অগ্রান্ 
জাতির (০৮০6: 09:0008 ) সথদ্ধে হয়ত তেমন প্রশংসান্থচক কথা বল] 
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হয় নাই। সমস্ত জিনিধটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিশেষ 
কোন জাতির গ্রতি আক্রমণ আদৌ ইহার উদ্দেশ্য নহে, ইহার উদ্দেশ 
দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে ও নিজেদের পায়ের উপর দীড়াইতে 
বল1--অর্থাৎ নিজেদের যুক্ত করিতে না! পারিলে দেশোদ্ধার সম্ভব হইবে 
না ইহাই প্রচার করা। 'বন্দেমাতরমূ' অন্যান্ত জাতিকে আক্রমণ করিতে 
বাধা হইয়াছে, কারণ ইহা! এতদ্দেশীয় লোকের বিদবেশীয় ও খিরুদ্ধ সভ্যতার 
মোহে মুগ্ধ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং ইউরোপীমু জাতি- 
সমুহ এ দেশবাসীর উপরে যে অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে, এই 
প্রবন্ধগুলি দ্বারা তাহ! অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে । ইউরোপীয় 
সভ্যতা মন্দ নহে, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যত! ইউরোপীয়দের জন্ত, আমাদের 
জন্য নহে। তাহারা তাহাদের পন্থায় উন্নতি লাভ করুক, তাহারা 
তাহাদের চিরাগত প্রথা! (018016100 ) অনুযায়ী মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করুক। নেইব্ূপ ভারতীয়দেরও আত্মনির্ভরশীল হইতে হুইবে। 
আপনারা বিশৈষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন ষে, প্রবন্ধগুলিতে 
কোথাও ইউরোপীয় সভ্যতাকে মন্দ বল! হয় নাই, কিন্তু আমাদের দেশে 
ইউরোগী্ক সম্যতার বিস্তার বা ইউরোপীয় রীতিনীতির প্রবর্তন দ্বার! 
আমাদের জাতির উন্নতি হইতে পারে না। সমস্ত প্রবন্ধগুলির অন্তনিহিত 
তত্ব এই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে ইংলগুজাত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা 
যাইতে পারে 3 এ বৃক্ষ ইংলত্ের মৃত্তিকায় বধ্ধিত হয় বটে, কিন্তু এদেশে 
আনিয়া রোপণ করিলে উহ মেরপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, কারণ এস্ানের 
মৃত্তিক! তাহার বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী নহে। সেইবূপ স্বীয় (চপাহরিত 
প্রথাকে ভিত্তি করিয়াই জাতি বিশেষকে উন্নতির পথে অগ্রলর হুইতে : 
হইবে । এ গ্রবদ্ধগুলিতে মন্ুষ্যজাতির প্রতি বিদ্বেষ বা বিরাগ বলিয়। 
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কিছু পাওয়! যাইবে না। বন্ধুবর প্রবন্ধগুলিতে যে-সকল আদশের অভান 
দেখিয়াছেন, সেই সকল আদর্শের কথাই, উহাতে বিশেষ ভাবে রহিয়াছে । 
ইপ্হারা মনে করেন যে, স্মগ্র মন্ুষ্যজাতির *উপকারে ন! আসিলে কোন 
বিশেষ জাতির স্বঙ্ারিঠেমের স্যায়সঙ্গত কারণ কিছু থাকিতে পারে না। 


খি ও 


১৯০৭ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অরবিন্দ জাতীয় 
শিক্ষালয় ও (বন্দেমাতরম? লইয়াই ব্যাপৃত চিলেন।.. এ সময়ের 'বনে- 
মাতরমূ” এর রচনাগুলিতেও নিষ্রিয় প্রতিরোধের ঘআদর্শই আলোচিত 
হইয়াছে। সর্বত্র এ একই কথা বলা হইয়াছে । কংগ্রেদ, স্বরাজ প্রভৃতি 
বিষয় লইয়াই প্রবন্ধগুলি রচিত। 

ইহা! বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, অববিন্দের বিরুদ্ধের সকল প্রমাণগুলিই 
সন্দেহজনক । আরবিন্দের বিচারগ্রপঙ্গে বিচারপতি মহাশয় যদি 
অস্বাভাবিক বা! ছুর্ববোধা কিছু লক্ষা করিয়া থাকেন, তাহ! হুইলে ভিনি 
জানিধেন যে, এ ছুর্ব্বোধ্য বিষয় গুলির পশ্চাতে কিছু রহস্য আঁছে। কোন 
একটি কাজ বারদ্বার করা হইয়াছে দেখিলে বিচারপতি মহাশয় এ একই 
সিশ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন ।.. | 

এখন ১৯০৭ সালের সেপ্টেখর ক টি পধ্যন্ত সময়ের সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। বিচারপতি মহাশগ় দেখিতে পাইবেন যে, ১৯০৭ 
সালের অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে প্রায় ডিসেম্বরের শেষ "ধ্যন্ত অরবিন্দ 
অনুস্থ অবস্থায় দেওঘরে ছিলেন। এই বিষয় সম্পর্কে চিঠিপত্র ও অন্যান 
প্রমাণাদির প্রতি আমি বিচারপতি মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ছি, 
কারণ ইহাদের লঙ্গে কেবল এই বিষমটিরই নয়, অন্যান্য কতকগুলি 
বিষয়েরও বিশেষ সংশ্রব আছে। 
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***********অরবিদদ কাগ্রেসকে গ্রতিনিধিযূলক করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, ফে, সন্মিলনকে জাতীয় সম্মিলন নামে 
অভিহিত কর! হয়, তাহ! সত্য 'সত্যই 'জাতীয়” হওয়া উচিত। 

(বিচারক--কংগ্রেস ত উঠিয়! গিয়াছে? ) 


চরমপন্থীদের মতে কংগ্রেস উঠিয়। গিয়াছে, কিন্ত নরমপন্থীদের "মতে 
ইহা! এখনও চলিতেছে ।..... 


মিঃ কে, বি, দত্তের সাক্ষ্য হইতেই বিচারপতি মহাশয় বৃৰিতে 
পারিবেন যে, “কন্ফারেন্স'-এর সময় বিলাতী বর্জন নীতি ত্যাগ কর! 
শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রেত ছিল না। ইহার 
কয়েকদিন পরে “স্বদেশী কথাটির দ্বারাই সকল বিষয় বুঝাইতেছে এই 
মর্খে তাঙ্কারা এক ইন্তাহার জারি করেন। চরমপস্থীরা বলেন, দেশবাপী 
বিলাতী বজ্জন ম্বন্ধে খুব উৎসাহী, 'হাহাদিগের চক্ষে ধুলি দিবার 
ভন্যই এই,ইস্তাহার জারি করা! হয়। 

বহুমংখ্যক চরমপন্থী প্রতিনিধিকে কংগ্রেদে উপস্থিত হইতৈ অনুরোধ 
করিবার জন্ত মিঃ তিলক অরবিন্দকে একখানি পত্র লিখেন। তিলক 
জাতীয় দলের 90092091150 ) জন্য পৃথক “কনফারেন্স বা সম্মিলনী 
করিতে চাহেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলেই একটি পৃথক্‌ 
সম্মিলনী করিবার ইচ্ছা! তাহার ছিল। কংগ্রেস ভঙ্গ কর] তাহাদের 
উদ্দেস্য ছিল না। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচন কর! না 
করার সমস্থা তাহার! “ভোট' দ্বার মীমাংস| করিতে চাহিলেন। টচরম- 
পন্থীর। তাহাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রকারের একটি সমিতি ( ৪. 9৫0০.- 
126 901৮ 0: 0৪1 91581015800) স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ইংলশডেও প্রত্যেক দলের নিজস্ব একটি সমিতি আছে। উদারপস্থা 
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(1461915), সংরক্ষধনীতি-অবলঘ্ী (00096152669 ) হইতে 
আরম্ত করিয়া সমাগুতন্ত্বাদী (9০৫91159 ) পর্য্যন্ত দকল দলেরই স্তন 
ও নিজস্ব সমিতি আছে। প্রতিনিধিবগেরর " মত কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে ইহাই ছিল তাহাদের কাম্য। জাতীয় নশ্বিগনীর (18020911 
00083:005 ) অধিবেশন হয় এবং সেখানে অনেকগুলি গ্রন্তাবও গৃহীত 
হয়। এই প্রন্তাবগুণি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইইয়াছিল। তাহারা 
কংগ্রেদ ভঙ্গ করিবার জন্ত মিলিত হন নাই। তাঁহারা বলেন নাই ষে, 
«তোমরা আমাদের মতামত গ্রাহ্‌ না করিলে আমরা তোমাদের মাথা 
ভাঙ্গিয়া৷ দ্রিব।” বোমার কথা তাহাদের কল্পনারও বহিভূতি ছিল। 
বন্ধুর বলিয়াছেন, তাহাদের মনে মনে বোমার কথাই ছিল, কিন্তু আমি 
তেমন কথা বলি না। 
» (বিচারপত্ি-ইহাকে কংগ্রেসে তাহাদের মত একক্প জোর করিয়। 
চালানোহ বলা ধায়। 

মিঃ নর্টন-নিশ্চয়ই |) 

ব্যাপারটি এইরূপ ঘটিয়াছিল--জাতীয়দলের প্রতিনিধিগণ ডাঃ 
রাসবিহারী ঘোষকে মভাপতি করিতে চাহেন নাই, তাহারা জলা লাজপত 
রায়কে অথব! তিনি অন্বীকার করিলে, শ্রীযুক্ত পররেন্রনাথ ব্যানাজ্জিকে 
সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন। 

প্রকুতপক্ষে চরমপন্থী ও নরমপস্থীদ্দের মধ্যে কোন “এতে নাই। 
নরমপন্থীর। পনিবেশিক (০0107121) শ্ব়াজ চাহে: আর চরম- 
প্থীরা চাহেন শ্বাধীনতামূলক স্বরাজ। 
[মিঃ নটন_নরমগন্থীরা উপনিবেশগুলির শ(সনপদ্ধতির নায় শাদন- 
পদ্ধতি চাহেন। 
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মিঃ দাশ-ছুই-এর মধ্যে প্রভেদ কি? উপনিবেশগুলির উপরে 
ইংলণ্ের কি কর্তৃত্ব আছে? * 

বিচারপতি--ইহা চালবাজী মাত্র । (1$ 15 ৪ 109561: 0£701705)] 

আদর্শ লইয়। কোনরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই। ইংলগ্ডের 'রাস্্ীয 
মহাসভার (2511191061 ) পক্ষে তাহার মতামত জোর করিয়। চাল্চনো 
সভতভব নয়। চরমপন্থীরা নিজেদের আদর্শকে যেরূপে প্রচার করেন 
তাহাই অধিকতর যুক্তিপঙ্গত (1081091)। বিন্দেমাতরম"এ এই 
বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। নরম ও চরমপন্থী উভয়েরই 
লক্ষ্য এক, কিন্তু চরমপন্থীদের শ্থায় সাহস করিয়া! স্পষ্ট কথা বলিবার 
ক্ষমতা নরমপন্থীদের নাই। 

কংগ্রেসের গঠনমূলক নিয়মাবলার খসড়া মঘবন্ধে আলোচনা বিচারপতি 
মহাশয় ইতিপূর্ব্েই শুনিয়াছেন। এ হিষিয্মটও চরম ও নরমগন্থীদের 
মধ্যে বিবাদের অপর একটি কারণ।...১**.*আমার গ্ধনে হয়। এই 
খড়াটি কঞ্ছগ্রসের নিয়মাবলী গঠনের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল। 
জাতীয় ধনভাগ্ডার (1000010810৫ ), সালশ-আদালত (8101. 
৮9000 0০51৮ ), গ্রাথমিক শিক্ষা স্বরাজ ও বিলাতী বর্জন সম্বন্ধে 
নিয়মাবলী রচিত হুইয়াছিল। উহার সম্বদ্ধে কংগ্রেদে আলোঈন! করা 
অথব! কংগ্রেস পরিচালনার জন্য তৈরী এ নিয়মাবলী খড় দেশবাসীর, 
সম্মুখে উপস্থাপিত কর! তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। ইহার মধ্যে দালিশী 
বিচারের পদ্ধতি স্থাপনই সর্বাপেক্ষা খারাপ-_-অবশ্ত আমাদের দৃষ্টিতে। 
কিন্ত'ঞই খস্ড়ার মধো ছুরভিসন্ধিমুলক কিছু নাই--বোমা, ফড়ঘন্্ বা 
্ খারাপ অন্য কিছু সংক্রান্ত কোন কথাও নাই। 

১১৭ 


শ্রীঅরবিন্দ 


&ঁ সময়ে আরও কতকগুলি পঞ্জ বাহির হয়। আমি সেগুলি পড়িব 
না। সেগুলি হইতে বন্দমাতরম'-এর ' সঙ্গে অরবিন্দের কি সম্পর্ক 
তাহা বুঝিতে পারা যায়) ইহা স্বীকার করা হইতেছে। অরবিন্দের 
দেওঘরে অবস্থানের কথা বিবার সময় আমি উহার একখানি পত্রের 
উ্পিথ করিয়াছি। এ পত্বে পত্রলেখক “বন্দেমাতরম'-এর উন্নতিকল্পে 
কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন । পত্রথানি বোস্বাই-এর এক ভন্র- 
লোকের লিখিত। তিনি ভাবিয়াছিলেন, '“বন্দেমাতরম'-এর উপরে 
অ্বিনের কিছু কর্তৃত্ব আছে, নেইজন্যই তিনি তাহাকে পঞ্জ লিখিয়া- 
ছিলেন। ইছা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অরবিন্বের যে প্রকারেরই 
হউক ।কছু কর্তৃত্ব ইহার উপরে ছিল, আর সে-কথা আমি এখানে 
'শবং বিচারের সময়, অগ্থত্র বরাধরই দ্বাকার করিয়াছি । 

বন্দেমাভরম'-এর জন্য অরবিন্দ যেটুকু কাঞ্জ করিতেন তাহ! খাতিরেই 
করিতেন! বদ্বেমাতরম'এ প্রকাশিত সকল রচনার জন্যই তিনি 
দায়ী থাকবেন, এমন ভার ব৷ কর্তৃত্ব তিনি লইতে ইচ্ছ। করেন নাই, 
উহার তত্বাবধান করার মত তাহার সময় বা স্বাস্থাও ছিল না। সেই 
জন্যই তিনি সম্পাদক হইতে অস্বীকার করেন। কোন সময়েই তিনি 
সম্পাদক ছিলেন না।তিনিই যে দায়ী তাহার কোন প্রমাণও নাই। 


৪৪৬ ৬৪৪ কতক 


'বনেমাতরম'-এর একটি প্রবন্ধ হইতে আমি দেখাইব 5. তাহার মতে 
নাক্রয় প্রতিরোধ, শ্বদেশী, বিলাতি বর্জন, জাতীয় শিক্ষ] ও সালিশ- 
আদালত ইত্যাদির দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। গ্ল্যাডষ্টোনের 
একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় আছে-_*শ্বায়ত্তশাসনের জন্য নিজেদের ' শিক্ষিত 
কম্মিতে হইবে। শাসন-কার্ধ্ের সাধ্যাহরূপ ভার গ্রহণ করিতে হইবে।” 

১১৮ 


গ্রীঅরবিন্দ 

বন্দে্মাতরম' জাতীয় শিক্ষা, শ্বদেশী গুভূতি গম্থাগুলি নির্দেশ করিয়াছে, 
তাহার মতে কেবলমাত্র এই শপায়গুলি অংলঙখ্বন করিয়াই স্বায়ত্তশাসন 
লাভ করিতে পারা যাইবে । 

স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে হইলে স্বাযতৃশাসনের যোগ্য হইতে হইবে-- 
ইউরোপীয় রাজনীতিবিদদের এই মতের উপরেই উক্ত মত প্রত্তিষ্চিত * 
(89৫0) হইয়াছে । 'বন্েমাতরম* পুনরায় এই মতটি বিষ্লেষণ 
( 911917919 ) করিয়া খাটি বৈদাস্তিক মতানুষায়ী করিয়া লইয়াছেন। 
ইংলগ্ডের সকল দার্শনিকই গণতন্ত্রের ক্রমোন্নতি সহ্দ্ধে আলোচনা করিয়া- 
ছন। হুবসের সমগ্ন হইতে স্পেন্সারের সময় গ্য্যস্ত--ম্সর্থাৎ ইংলগ্তের 
হতিহাসের ফরাসী বিপ্লবের যুগ হইতে বরাবর সকলেই বলিয়াছেন, 
সাধারণের মৌন সম্মতির (8০ ০90$6০6) উপরেই সরকারের স্থায়িত্ব 
[নর্ভর করে। সরকার যার-পর-নাই যথেচ্ছা'চারা অথবা প্রতিনিধিমূলক 
ঘাহাই হউক না কেন, তাহার আস্তত্বহ প্রমাণ কাএয়৷ দেয় যে, সাধারণের 
ইহাতে সম্মতি আছে। হব. বাঁণয়াছেন, এমস এক সময় ছিল, খন 
রাজা ও জনসাধারণ একত্র মিলত হইতেন। পাধারণের সম্মতি গ্রহণের 
জন্তই তাহাগা মিলিত হইতেন। 

লক্‌ তাহার এই বিষয়ের মতামতের জগ্ত রশোর নিকট খণী। ম্পেন্‌- 
সারের বি)ক্তি বনাম রাষ্ট্রে (1690 5. 50966) এই মতই প্রচারিত 
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পন্মস্পরের টুক্তি বা সম্মতির উপরেই শামক ও 
শাসিতের সখ স্থাঁপিত। ইতিহাসের দিক্‌ হইতে ইহা! সত্য নাও হইতে 
পারে, কিন্তু যুক্তির দিক্‌ হইতে ইহা সত)। জনগণকে তাহাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্থে/শামন করা যায় না। সরকারের আন্তত্ব সকল সময়ে ইহাই 
্্ দেয় যে, জনসাধারণ ইহাকে মমর্থন ক্জ:। 

১১৪ 


শ্রীঅরবিন্দ 


অরবিন্দও এ একই মতবাদ প্রচ্গর করিয়াছেন। নৃতন ভাবে তিনি 
ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা! তাহার দর্শনের একটি নৃতন তথ্য । 
সরকার জনসাধারণের মৌন সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও জনগণের বাণীই 
ভগবানের বানী-এই উভন্ধ মতেরই এই সম্পর্কে উল্লেখ করা 
স্কাইতে পারে। জাতি ও ব/ক্তি উদয় ক্ষেত্রেই অরবিন্দ একই নীতি 
(01209016 ) মানিয়া চলেন। সমাজ ও ব্যন্ির উন্নতির মধ্যে তিনি" 
ভগবানেরই প্রকাশ উপলব্ধি করেন! প্ররুতির বা ঈশ্বরের বিধানানুযাযী 
ক্রমবিকাশ বা বিবুদ্ধিকে তিনি বেদান্তের আলোকেই দর্শন করেন। 
“জনগণের বাণুই ভগবানের বাণী', কেন না, জনগণে ভগবানেরই 
প্রকাশ। (কঠোর. আত্মসত্যম ব)তীত, কেহ মুক্তিণাত করিতে পারে ন!। 


'আত্মম্যম বিনা ুক্ষিলাভের আশা ক করা বাতুলত। মা্জ। 
. অরবিনোর সায় দেশের বর্তমান অবস্থায় এই মতবাদ (8০০570৫) 
অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হইলে ফল হইবে এই যে, দেশবাসী স্বরাজ ব 
্বায়তশীদন? চাহিবে ।**"অরবিন্দ ইচ্ছা করিয়াই স্বরাজের স্বরূপ কখনও 
বর্ণনা করেন নাই । অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা, “্বদেশী” রিলাতী বর্জন ও 
সালিশ-আদীলত্তের সমর্থন করিয়াছেন। অপর দিকে 'যুগাস্তর', “সথচনা' 
নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, স্বাধীনত। ভিন্ন দেশের কোন উন্নতি অসম্ভব। 
ঘ্বদেশী'র নাম করিলে যুগান্তর” বিদ্রূপ করেন, জাতীয় শিক্ষা ও সালিশ- 
আদালতের কথা তুলিলে তাহাকে “ছেলেখেলা' বলেন। " শস্তন-এর মতে 
পূরণ স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের কোনরূপ উন্্রতি সম্ভবপর নয়। এইখানেই 
“বন্দেমাতরম্” ও “যুগান্তর-এর মূলনীতির আসল বা মূল পার্থক্য। 


চা চু ও ৬৪৩ . 


ভুল বুঝিবার সপ্ভাবন৷ আছে মনে করিয়া অরবিন্দ তাহার 110.81৮য 
৯২০ 


্  শ্রঅরা্্দ 
9£00500% (বিলাতী বর্জন উচিত কি অনুচিত) নামক রচনাটি প্রকাশ 
করেন নাই। অগ্রকাশিত রচনার ল্ন্ত একজন লোককে দোষী সাব্যস্ত 
করাবায়কি? এই রচনাগুনি হইতে অরবিন্দের চিন্তাধারার গ্রকৃত 
পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিচারপতি মহাশয় বিবেচনা করিয়। 
দেখিবেন। আমার মনে হয়, তাহ পাওয়। যায় না, কারণ এ রচনাবলীতৈ 
ব্যবহৃত ভাষার দ্বারা তাহার আদর্শ স্থ্পরিষ্কুট হয় নাই। লোকে ভুলু_ 
বুঝিতে পারে, এই ভয়ে অরবিন্দ উহ প্রকাশ করেন নাই। ইহ] গোপনে 
লোকের মধ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্টে রচিত গুহ দলিল বিশেষ এইরূপ 
প্রমাণ ন৷ করিতে পাগিলে, ইহ! যে অরবিন্দের চিন্তাধারার পরিচায়ক এ 
দিদ্ধান্তও কর! যাইতে পারে না! । আশ। করি বিচারপতি মহাশয় উদার 
ভাবেই ইহার ব্যাধ)। করিবেন। রচনাগুলি কোথাওপ্রকাশিত হয় নাই। 
অরবিন' সহজেই ইহাদ্রিগকে প্রকাশ করিতে পারিতেন। লোকের ভুল 
বুঝিবার সম্ভাবনা আছে আশঙ্কায়ই তিনি রচনাগুলি প্রকাশ করেন নাই-- 
ব্যাপারটিকে এইব্রপ উদ্দার ভাবে অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
বিচারপতি মহাশয় বিষয়টিকে এব্ূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন ইহাই আমার 
অন্ুরোধ। বন্ধু যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন ইহার অর্থ আদৌ সেরূপ নয়। 
এখন আমি "1196 19 ৪ 005001900 ?? (চরমগন্থা। কি?) নামক 
অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি পড়িয়া! আপনাদিগকে শুনাইতেছি।".. 
1 বিচারপতি- গ্রবন্ধটিতে একস্থানে বল! হইয়াছে “আইন মানুষের 
জন্ত তৈরী হইয়াছে, মাচ্ষ আইনের জন্য তৈরী হয় নাই' (%৮৪ 
12 ৪9108060091 10210 8100 006 1020 000 606 2?) 
--তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষেরই আইন সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ 


করিবার ধিকার আছোক? 
/ ১২১ 





মিঃ দাশ--নিশ্চয়ই আছে। সকল দিক্‌ বিবেচন| করিলে বলিতে হয় 
যে, প্রত্যেকেরই তাহার বিবেক দ্বার! পরিচালিত হওয়া উচিত। 

মিঃ নর্টন--সেরূপ পরিচালিত হইলে জুনসযাজ টিকিবে কিনধূপে ? 

মিঃ দাশ-_অন্ান্ত দেশেও কি নিক্ছিয় প্রতিরোধ (39991 15918- 
09006) সধ্বদ্ধে ঠিক এইরূপ মতই প্রচারিত হয় নাই? সেখানকার 
লোকেরাও কি অনেক সময় আইন অমান্ত করিনা তাহার জন্ত দণ্ড গ্রহণ 

বরে নাই? | 

মিঃ নটন--আইন অন্তায় বলিয়া তাহারা এরূপ করে নাই। 

মিঃ দাশ--কিন্তু অরবিন্দ তাহাই মনে করেন ।.****] 

অরবিন্দের তাষায় বলিভে গেলে বলিতে হয়, আপনারা এখানে যে 
ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন তাহা শ্বাভাবি+ ভাবে এই জাতির তরক হইতে 

., আপনাদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। অন্থান্ট দেশের ন্যায় এ-দেশের সরকার 

দেশের অধিবাসীদের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয় নাই 

অরবিন্দ ইহা বারগার বাঁদতে কোনদিনই কু বোঁধ করেন নাই। 
এদেশের সরকার শ্বেচ্ছাচারী বনিয়া, বা৷ গণতন্ত্ূলক নয় বলিয়া অথবা 
ইহার কতকগুলি কাজের বিরুদ্ধে মমালোচন! হয় বলিয়াই,যে আমরা ইহার 
বিরোধী তাহা নহে। দার্শনিক যুক্তির উপরেই এহ বিরো!ধতার ভিত্তি 
এই দরকার দেশজ নহে--ইহা। দেশবাশীর নিজগ্ব নহে বলিয়াই আমর। 
ইহার বিরোধী । 

অরবিন্দের যুক্তির মূলে রহিয়াছে “উপযোগিতা, এ 'প্রগো নায় ডা 
1801165)। প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ডের যকল আইনের ভিত্তিই হইতেছে 
উপযোগিত্ধা বা প্রয়ো্রনীয়তা--এমন-কিছু যাহ! জাতির ক্রমোনতি ও 
বিবৃদ্ধির সায়ক। ইহাই সরকার বলেন। সাধারণের মর ঝা স্িধার 
| | ৯২২ 


্ ঞীরা্বন্ন 
জগ্তই মরকার আইন প্রচলন করেন এবং জাতির (29000 ) 
উন্নতি হইতে সাধারণের (00৮) স্বার্থকে স্বততর করিনা দেখাও 
সম্ভব নয়। * 
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তথাপি অরবিন্বের মতে ছিংসার পথ খারাপ, শাস্তির পথই 
ভাল ।***.-******্জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারকে দগুবিধি.আইনে -' 
কোন ধারায় বে-আইনী বল! হয় নাই; তাহ! বলা হইলেও অরবিন্দ 
বলিতেন--“তথাপি আমি ইহ! প্রচার করিবই। ইহা না করিয়া থাক! 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা! আমার অন্তরের জিনিষ এবং ইহ। প্রচারের 
জন্য আমি আমার নিজের কাছে ও ভগবানের নিকটে দায়ী ।” 

কয়েকটি সমন্তার আলোচনা প্রণঙ্গে একস্থানে অরবিন্দ বলিয়াছেন, 
“ফল হইবে অরাজকতা বা বিপ্লব 1” (4769916 11] 106 90810”) 
মিঃ নটন ইংরেছী ভাষায় স্থপগ্ডিত হইয়াও ইহার অর্থ করিয়াছেন যে 
অরবিন্দ “বিপ্রধীদের অকভ্যাচার”-এর (49.021:001355 000:8:268” ) 
কথা বলিয়াছেন! কোন ইংরাজ গ্রন্থকার 42900" ( বিপ্লব )কে 
21721:00019051 * 00865 (বিগ্নবাদের অত]াচার ) অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন হহ! কি যিঃ ন্টন দেখাইতে পারেন 7? “409005র অর্থ 
অরাজকত| বা বিশৃঙ্খলা--এবং অরবিন্দ একপ্রকার সামাঞ্জিক বিশৃঙখগার 
কথাই বলিয়াছেন । 
_. অরবিশ্ব স্থানে স্থানে যে-দকল রূপক বা অলঙ্কার (11569080£ ) 
ব্যবহার করিয়াছেন মিঃ নর্টন সেগুলির কথায় কথায় (1160191]7 ) 
অর্থ করিযাছেন। অরখিন্ব দেশবামীকে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন 
দিতে বঙ্গিয়াছেন--তাহার অর্থ এই যে, তিনি তাহাদের দেশের অন্ত 
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শ্রীঅরবিনদ ' 
কষ্ট সহ করিতে বলিতেছেন। “আমাদের রক্তে দশের মাটিকে উর্বর 
করিতে হইবে”--কথায় কথায় এই ঝথাটির যাহ! অর্থ হয় কাজে তাহ! বরা 
(কি কখনও সম্ভব? ইহা একটি র্ূুপকমাত্রণ তিনি দেশবামীকে চরম দুঃখ 
সহা করিতে উদ্দীপিত করিয়াছেন। বদ্দি দেশের দকল লোক কর 
দিতে অন্বীকার করে, তাহ! হইলে সেই নিক্রিয় প্রতিরোধের ফল কি 
_ উবে ? ইহার আলোচন। স্থখকর হইবে না, কিন্তু সহজেই অনুমান করা 
যায যে, গোলাগুলি বর্ধিত হইবে এবং তাহার ফলে দেশ রক্তে রঞ্জিত 
হইবে। 
অরবিন্দ নিষ্রিয় গ্রতিরোধের যে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন তাহাকে 
কার্ষে। পরিণত করা কখনও সণ্তব নহে । নিছক তর্কের খাতিরে একটি তুল 
যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া তিনি এরূপ স্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ও তাহ! লাভের পম্থার উপরেই তিনি বিশেষ 
জোর দিয়াছেন। আদর্শটি ফলগুস্থ হইবে কি না এবং দেশের চিরাগত 
প্রথার সহিত তাহার এক্য হইবে কিনা, ইহাই তাহার'আলোচয বিষয় । 
কষ্ট সহ করিতে প্রস্তত না হইলে কোন পরাধীন জাতিই নিজের অবস্থার 
উদ্নতি করিতে পারে না। রক্ত (01900), অন্ধকার (081100693 ) 
ও মৃত্যু (09৮0) এই কথাগুলি বূপকচ্ছলে ব্যবস্থত হুইয়াছে। 
ইহাতে বিশৃঙ্খলার উত্তব হইলেও তাহ! ভাল, কারণ ইহা তাহাদের ঈদ্দিত 
উক্তি লাভে সহায়তা করিবে। ইহা হইতে মিঃ নর্টন অনর্থক বোম।, 
গোলাগুলি বা এরূপ অন্ত কিছুর কল্পন! করিয়াছেন। 
অরবিন্দের অপ্রকাশিত রচনাবলীর মুল ভাবের সহিত তাছার অন্ত 
রচনাগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এখানকার একটি কথা, সত স্থানের 
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আর একটি কথা, এইরূপ ভাবে গথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাহার 
মনোগত ভাব ঠিক বুঝ! যাইবে লা। বিচারপতি মহাশয়কে এ রচনাটির 
সঙ্গে অন্য রচনাগুলিও পড়িয়া দেখিতে হইবে। 

অপর একটি রচনায় কবি ওয়ান ওয়ার্থের “ডা০ ০০৭ 1%৩ 


67610961529 10156 01210961565 ৪6116 006 0010” (যাহার! 


"মুক্তিকামী তাহাদের নিজেদেরই পরাধীনতার মূলে আঘাত করিতে হইবে) 
পড.ভিটি উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। বন্ধুবর ইহাতেও যেন বোমার আভাস 
পাইয়াছেন। বিচারপতি মহাশয় সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন 
যে, কংগ্রেসে রাঁসবিহারী ঘোষ মহাশগ প্রদত্ত বর্তৃতার প্রশংসা! গরসঙ্গেই 
উহা! লিখিত হইয়াছে। জাতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়। 
উঠিতে হয়--রাঁসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের এই উক্তিকে সমর্থন করিতে, 
যাইয়াই অরুবিন্ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার এ পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
এই বিচারে প্রকাশিত ঘটনাবলী হইতে বিচারপতি বুঝিতে পারিবেন 
যে, “১8৫ 106০1” ( মিষ্টাক্নবিষয়ক পত্রখানি ) বারান্ত্রকুমার ঘোষের 
স্বহত্ত লিখিত নহে এবং ইহ অরবিন্দের নিকটও প্রেরিত হয় নাই। 
পত্রধানি কি প্রমাণ করে? স্থরাটে এক ভ্রাতা যেন অন্য ভাতাকে এই 
পত্রথানি লিখিয়াছেন। ইহা। জাল ন! হইলে বুঝিতে হইবে যে, উন 
ভ্রাতাই তখন স্থরাটে ছিলেন। তীহাদিগরকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধরিয়। 
লহলেও এক ভাই অপর ভাইকে এই ভাবে পত্র লিখিতে পারেন, ইহা 
একেবারেই অসম্ভব । সেখানে তাহার! পরম্পর কথ! বলিতে পারিতেন, 
একের মনের ভাব অন্তের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেন, পত্র লেখার 
কোন'গয়ো্জনই ছিল না। পত্রথানিতে আছে--“হঠাৎ প্রয়োঞ্জন হইতে 
রা বলিয়। ভারতের মর্বত্র “মিষ্টপ্রব্য (8৪89869) প্রস্তুত করিয়। 
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রাখিতে হইবে। আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় র1 হলাম” 
বারীন অধবিদ্দকে “সেজদা বলিয়। ভাইকন, ইহা সরকার পক্ষ ং ?তেই 
বল! হইয়াছে। এই পত্র লেখার সময় কি বারীন তাহা ভূলিয়! গিয়াছিংবন ? 
ভি লিখিয়াছেন, “প্রিয় দাদা । এ-দেশে কোন ছোট ভাই 
পত্রে বড় তাইকে “প্রিয় দাদা” বলিয়! সম্বোধন করে না, কেবল জ্যোই 
“জ্রাতাকে রূপ সম্বোধন করিতে পারে। 

বিচারপতি--তাহার! কি লিখে ? 

মিঃ দাশ-_মেঞদা, সেজদা ইত্যাদি, কেবল সর্ববছ্যে্ঠ ভ্রাতাকে শুধু 
গাদা বলিয়া থাকে। দুই ভ্রাতাই স্ুরাটে ছিলেন, সুতরাং বাসীনের 
অরবিনাকে এই পত্র লেখা নিতান্ত অসভ্ভব।, 

গঞ্জের শেষে 'ারীন্দ্রকুমার ঘোঁষ বলিয়া স্বাক্ষর রহিয়াছে, মাননীয় 
বিচারপতি ইহা লক্ষ্য করিবেনঠ। স্থবিজ্ঞ বন্ধুবর বলিয়াছেন, অরবিন্দ 
ও বারীন ইঙ্গভাবাপন্প । কিন্তু বারীন এক বৎসর বয়সের সময় ₹ার-বর্ষে 
আসেন। আমি পনের ২ৎসর হইল বিলাত হইতে আসিয়াছি, নি না 
ইতিমধ্যে সেখানকাঁর রীতিনীতির পরিবর্তন হইয়াছে কি না; কিছ লিছাতে 
বাস করিবার সময় দেখিয়াছি যে, এক ভাই অন ভাইকে চিঠিপত্র “ বার 
ঈময় কখনও পুরা নাম সহি করে ন1। 


বিচারপতি -আমিও আমার পুরা নাম লিখি না, গাধিটা 


বাদ দিই। 
মিঃ দাশ-__এপ স্থলে কেহ-ই এ রকম স্বাক্ষর করে না। ভ. ৭কে 
চিঠি লিখিবার সময় “বারীন্্রকুমার ঘোষ এই রকম পুরা ₹': -পথা 
রীতিবিরুদ্ধ। রঃ 
এই “মিষ্টির পঞ্জথানি' অরবিন্দ সমত্তে রক্ষা! করেন। পত্রধা " 1লি- 
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কাতায় লইয়া! আসা হয্ব। ২৩ নঃ স্বট্‌স্‌ লেনে পত্রধানি গ্রীর ছুই মাস 
থাকে এবং পুলিস সৌভাগ্যক্রমে ইহা ৪৮ নং গ্রে ট্াটে খুঁজিয়া পায়। এই 
সমস্ত ব্যাপারটাই যে অসম্ভব তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় পত্রধানিকে অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ব! প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিতে বিচারপতি দ্বিধা বোধ করিবেন বলিয্নাই আশা! করি । 


২র! মে শুধু ৪৮নং গ্রে ট্রাটেই যে খানাতল্লাস হয় তাহা নয়, "অন্যান্য 
বাড়ীতেও খানাতত্লাম হইয়াছিল। খানাতল্লামে যে-দব জিনিষ পাওয়া 
যায়, তাহা পার্ক স্ত্রী থানায় প্রেরিত হয়। কেবলমাআজ ৪৮নং গ্রে গ্রীটের 
বাড়ীর সন্ধে পৃথক্‌ ব্যবস্থা করিবার কোন কারণ ছিল না। ১৫নং 
গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীর এবং বাগানের দলিলপত্রগুলিও 
পার্ক স্রাট ানায় প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে খানাতল্লাসে প্রাপ্ত কাগজ- 
পত্রের মধো **মিষ্টির চিঠিখাঁনা” পাওয়। ও তাহা পরীক্ষা করিয়। দেখ! 
সন্ধে সরকাঁরপক্ষের সাক্ষীর! নানারূপ এলোমেলো! কথাই বঙ্গিয়াছে। 
&ঁ পত্রথানির* সম্পর্কে আমার আর একটি মাত্র কথা বিবার আছে। 
বিচারপতি দেখিতে পাইবেন যে, বাগডিল বা পু'টুলীর মধ্যে প্রাপ্ত চিঠির 
দংখ্যা পরে বাড়ান হইয়াছে । জেরার সময় মিঃ গ্রিগ্যান বলিয়াছেন, 
পত্রগুলি হয়ত খামের তিতরে ছিল। আমি বলি, “মিষ্টির পত্রথানি' পু টুলীর 
মধ্যে আদৌ ছিল না। দলিলপত্রের মধ্যকার চিঠির সংখ্যা ৬৪ খানার 
কম হইতে পারে না; ৬৪ খানি পত্র ও কুড়িখানি খাম ছিল। 
রী ৬৩৩ ৪৬৩ চে ষ্া 
'এই বিচারের আদ্যন্ত আপনারা যে সহৃদয়ত! ও ধৈধ্যের সঙ্গে আমার 
বড়ব) শুনিয়াছেন, সেজন্থ আমি আপনাদিগিকে- বিচারপতি মহাশয় ও 
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এসেসর (886890 মছোদয়গণকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 
এই মোকদ্বমা! পরিচালনার ভার গ্রহণ ক্লুরিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল 
না, তথাপি দে ভার আমার উপরন্তন্ত হয়। ইহার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি 
স্বদ্ধ ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে যথাদাধ্য চে 
করিয়াছি। এই বিচারের প্রারস্ভেই এক্কটি বিষয় আমার বিশেষভাবে 
“মনে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমি এ পর্যন্ত উল্লেখ করি নাই, কারণ 
মৌখিক ও লিখিত সকল প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণার্দি আলোচনার পর উহা 
উল্লেখ করা অধিকতর স্থুবিধাজনক ও ম্ুসঙ্গত হইবে বলিয়। আমি 
মনে করিয়াছিলাম। বিচারপতি জানেন যে, বন্ধুবর অগবিন্বকে 
এই ফড়যন্ত্রের নেতা! বলয়! প্রমাণ করিতে চাথিয়াছেন | তিনি অরবিন্দের 
অনাধারণ পা্ডিত্য, গঠন ও কর্ন পরিচালন ক্ষমতার (০৮৩19 ০1 0188 
08880000) ্থধ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন যে, অরবিন্দই পশ্চাতে থাকিয়া 
এই ষড়যন্ত্র চাঁলাইয়াছেন। এখন বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে আমার 
নিবেদন এই, যে ষড়যন্ত্রটি সত্য প্রমাণ করিবার ঢেষ্টা চলিতেছে, সে 
বড়মন্ত্র কোনদিন “সফল হইবে, ইহা অরবিন্দ কখনই মনে করিতে পারেন 
না। বন্ধুবর পূর্বে অরবিন্দের পাপ্ডিত্য ও বুদ্ধিশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। 
এখন যদ্দি তিনি বলেন, তাহার সে কথার কোন মূল্য নাই, তাহা 
হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা-নতুবা বন্ধুবরের নিজের কথানুযায়ী-ই এরবিন্দের 
তায় ব্যক্তি এইরূপ ষড়যন্ত্র সফল হুইবে বলিয়া কথনই পাল করিতে 
পারেন না। বন্ধুবর এ বড়মন্ত্রের অসংখ্য শাখা প্রশাখার উল্লেখ করিয়। 
, বলিয়াছেন যে, কশিকাতা হইতে টিউটিকোরিন পর্যন্ত সর্ধবন্ধ একটি 
বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছিল ; এবং এই বিরাট ষড়যন্ত্রকে বথার্থ প্রমাণ 
করিবার জন্যই যেন তিনি এমম সকল লোকের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রর অভিষেগ 
১২৮ 
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উত্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র সাক্ষ্য বা প্রমাণ নাই। 
আপার! বন্ধুবরের এই সকল কথাই অগ্রাহ্য করিবেন, ইহাই আমার 
অঙ্থরোধ। প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রট বন্ধুবরের কল্পনা-সম্ভৃত । আমি বলি- 
তেছি নাযে, তিনিও ইছা সত্য বলিয়! বিশ্বাস করেন না এবং “ভনি 
যে্মকল কথা বলিয়াছেন, সে-সব কথার বথার্থত! সম্বন্ধে তাহার নিজেরই 
' সন্দেহ আছে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, তিনি এই ফড়্যস্ত্রটিকে 
প্রকৃত বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন? কিন্তু তাহার এই মনোভাবের কারণ 
আমার এইরূপ মনে হয়-_-তিনি অনেক কাল পুলিসের হেপাঁজতে 
রহিয়াছেন, পুলিস বিগত দশ মাসে তাহার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে 
এবং তাহারই ফলে তিনি অকপটে এরূপ ষড়যন্ত্রের বিদ্যমানতার় বিশ্বাস 
করিয়া তদনুযায়ী সমস্ত বিষয়টি বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিয়াছেন |  * 
কিন্ত স্াক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
বিচারালয়ে ধে-সব স্বীকারোক্তি কর! হইয়াছে এবং যাহার উপর সরকার : 
গক্ষ নির্ভর করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, 
ইহা একটি ক্সিতান্ত ছেলেমান্ুুষি ষড়যন্ত্র, ছেলেখেলার বিগ্রব । ছুই-একটি 
ইংরাজকে বোমা মারিয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েকটি ইংবাঁজকে 
হত্যা করিয়া তাহারা ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন, 
এরূপ কথ! অরবিন্দ কখনই বিশ্বাম করিতে পারেন না। যদি আপনার! 
অরবিন্দকে প্রথর ধাশক্তিসম্পন্ন বলিয়! শ্বীকার করেন, তাহা হইলে আর 
তাহাকে এই ছেলেখেলার বিপ্লবের নেতা আপনারা বলিতে পারেন ন।। 
এই বিচারের প্রারন্তেই এই সমস্তা বর্তমান রহিয়াছে ।...সে-কথা ছাড়িয়া: 
দিলেও আদালতে যে-সব স্বীকারোক্তি কর৷ হইয়াছে তাহাও অরবিন্দকে 
নির্টোষ বলিয়। প্রমাণ করে। যদ্দি বলা হয়, অশ্থসরণকারী গুগ্চচর 
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সাক্ষীর! ( ঘ20 অ159868) বা 'অত্ত সাক্ষিগণ জরবিন্দ ও বড় 
কারীদের মধ্যে যোগাযোগ থাক! অকাট্য্ঈপে প্রমাণ করয়াছে, তাহা 
হইলে আমি বলিব যে, সেই সাক্ষাগুলির উপরে বি. শান্ত আস্থা স্থাপন 
করাধায় না। কেবল তাহাই নর, এইবপ অবস্থায় সা্যও যে এইরূপই 
হয়। তাহা সকলেই জানে । যদি সরকার মনে করেন যে সরকারের অস্তিত্ব 
বিলোগের জন্য একটি বিরাঁট ষড়যন্ত্রের উত্তব হইয়াছে, ভাহা হইলে মিথা! 
সাক্গ্য দিবার মত গ্রপ্তটরের যে অভাব হর না) ই" সর্ধজনবিদিত। 
একজন বিখ্যাত বিচারক লিখিত একথানি গ্রন্থের একস্থানে আছে - 
“এ রকম অবস্থায় সরকারের বেতনভোগী গুপ্তচরের! 1.খ্যা ঘটন! সাজায়, 
লোকের বাড়ীতে নানারূপ চিঠিপত্র ফেলিয়া আসে, দেখান হইতে চিঠিপত্র 
চুরি করে এবং চিঠিপত্র জাণও করিয়া থাকে” স্থৃততরাং এই প্রকার 
বিচারে যেরূপ সাক্ষা-প্রমাণ, সাধারণতঃ প্রদত্ত হয়, এই বিচারে দেইরূপ 
সাক্ষ্য প্রমাণই আপনাদের নিকটে উপস্থিত কর। হইয়াছে । 
আমার মনে, হয়,দাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দে খলে, আপনারাও 
নিশ্চয়ই এ সাক্ষাগ্ুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য বোধে অগ্রাহথ করিবেন । এই 
মোকদদমায় যে-সকল প্র দাখিল করা হইয়াছে, তাহা% উর নির্তর করিয়া 
সরকার পক্ষ অরবিন্দ কোনপ্রকার যড়যন্ত্রে লিপ্ত এর 1 বলিতে চাহেন 
কি? কিন্তু এই গত্রগ্ুণি হইতে ত্ররূপ কিছুই প্রমাণ - ৮1। গত্রগুলির 
অভিনব ব্যাধ্যা করিয়া বন্ধুবর কয়েকটি বালকের সঙ্গে নার যোগযোগ 
থাক! প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে সমস্ত ব্যা. থান্তক" হইয়। 
 উঠিয়াছে। তিনি পত্রপ্তপিতে নিজের নিতান্ত ম.-গ । অর্থ আরোপ 
করিতে চাহেন। আমি জোরের সঙ্গে বলিতে ₹--? চিঠিপত্রগুলি 
পড়িয়া উহার স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলে এবং :7 যে মবস্থায় হা 
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লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচন| করিয়া দেখিলে আপনার! বেশই বুঝিতে 
পারিবেন যে, অরবিদ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই উহার 
দ্বারা গ্রমাণিত হয় না । 
বন্ধুবর তাহ! কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াই যেন হতাশ হই! 
, বলিয়াছেন, “চিঠিপত্র যাক্‌, সাক্ষা-প্রমাণ যাক্‌, কিন্তা যাহা .স্ভব তাহা 
দেখুন, এই মানুষটির চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন।' এই জন্ঠই, তিনি 
অনেক সংবাদপত্র এখানে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবাং এ-দেশের অনেক 
স্থশিক্ষিত লোক ও নেতার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক যড়যন্ত্রেরে অভিযোগ 
আনিয়াছেন। এই অম্পর্কে তিনি সজ্মেপতঃ আপনাদিগকে এইরূপ 
বলিয়াছেন, “বনেমাতরম” পাঠ করুন, অরবিন্দের বিভিন্ন বন্তৃতাগুলি পাঠ 
করুন, অন্ান্ত সংবাদপঞ্জে গ্রকাশিত তাহার রচনাগুলি পাঠ করুন, তাহী 
হইলেই তাছারু চিন্তাধারা বুঝিতে পারিবেন। এ রচনা! ও বক্তৃভাগুলি , 
বিশ্লেষণ করিয়া যদি আপনাদের মনে হয় যে, এই লোকটি দেশে স্বাধীনতার 
বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহ! হইলে এই বিচারে প্র্বাশিত বোমা, 
গুপ্তমমিতি ও' অন্যান্ত অবৈধ উপার গ্রয়োগ করিবারও তিনি পক্ষপাতী, 
ইহাও আপনার্দিগকে অবশ্ত ্বীকার করিতে হইবে।” আমি পূর্বেও 
বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেহি, এই সকল সংবাদপত্র, 'রচনা ও 
বক্তৃতা আইনতঃ এই মোকদামায় প্রমাণ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। 
তথাপি যদি আপনারা এইগুলিকে প্রমাণ বলিয়৷ গ্রাহথ করেন, তাহ! 
হইলেও আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, অরবিন্দের মতামত 
যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমন্ধে 
সম্পূর্ণ নির্দোষ। বিচারপতি মহাশয়ের ,নিকট আমি অরবিদ্দের 
১৯০৫ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে লিখিত পত্রধান! পেশ করিয়াছি ! 
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জীঅরবিন্দ 


সমন্ত পত্রধানি আমি আপনাদের গড়িয়াও শুনাইয়াছি এবং তাহার 
ভিতরকার সকল ভাবগুনির ব্যাখ্যাও করিয়াছি। অরবিন্দ তাঁহার 
বর্মনাপত্রে (9680৮) যাহা বণিয়াছেন, এখনও সেই কথাই 
বলিডহছেন-_অর্থাং বরোদা। হইতে কলিকাত| আমিয়। এক মুহূর্ের জন্তও 
তিনি এ পত্রে উল্লিথিত আদর্শ হইতে বিছাত হন নাই ।"তিনি 
দেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন_-তাহা যদি আইনবিরু্ধ 
হয়, তবে তিনি সে দোষ খ্বীকার করিতেছেন এবং তদনুযায়ী শাস্তি 
গ্রহণেও প্রস্তুত আছেন । কিন্তু যে-সব অপরাধ তিনি করেন নাই, সে-সব 
অপরাধ তাহার উপর চাপাইবেন নাঁ। এ-সব অপরাধ তাহার প্রকৃতির 
সপপূর্ণ বিরোধী, এবং তাহার স্তায় মনোবৃত্তিশালী লোকের পক্ষে এরপ 
ভুপরাধ কর! একাস্ত অমস্ভব। যদি শ্বাধীনতার আবর্শ গ্রচার করাই আইনতঃ 
দোষের হয়, তবে তিনি সে দৌষ করিয়াছেন বলিয়। শ্বাকার করিতেছেন 
»তিনি কোনদিনই ইহা অস্বীকার করেন নাই। এই আদর্শের জন্যই তিনি 
তাহার সাংসারিক জীবনের সমস্ত উন্নতির আশ! ত্যাগ কিয় ছেন। ইহার 
জন্ত কাজ কিয়! জীবন কাঁটাইবেন বলিয়্াই তিনি কলিকাতায় আসেন। 
ইহাই তাহার জাগ্রত "অবস্থার একমাত্র চিন্তা ও নিত্রিত অবস্থার ্বপ্ন। 
যদি হহাই, তাহার অপরাধ হয়, তাহা হইলে প্রমাণের জন্ত সাক্ষীদের 
অনর্থক কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার প্রয়োজন ছিল না। হিনি নিজেই এই. . 
অপরাধ শ্বীকার করিতেছেন। তাহার একমাত্র নিবেদন এই যে, 
ধবন্দেমাতরম' রাজদ্রোহ মামল। বিচারের প্রহদন যেন এই  'গারের 
“ কালেও পুনরায় অভিনীত না হয়। যদ্দি উঠাই তাহার অপরাধ হয়, বে 
সে কথা স্পষ্ট কন বল। হউক, তিনি সানন্দে যে-কোন শান্তি গ্রহণ 
করিবেন। যে-মকল অপরাধের বিষয় তিনি কখনও কল্পনাও করিতে 
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পারেন না, যে-দকল কাজ তাহার একান্ত প্রককতিবিক্ধ সেই মকল 
অপরাধ ও কাজ শুধ্যাজজ নিতান্ত অবিখবাসযোগ্য সাক্ষ-প্রমাণের উপরে 
নির্ভর করিয়া নহে, উপরস্ত স্তাহারই রচনার অপব্যাধ্যার দ্বারা তাহার 
উপরে আরোপ করা হইয়াছে । ইহাতে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। এ 
রচনাগুলি একমাত্র সেই মহান আদর্শত্বার! অনুপ্রাণিত যে আদর্শ ট্াচার 
করিবার আহ্বান তিনি অন্তরে অন্তরে অহ্ুতব করিয়াহেন।...ভিনি 
বেদান্ধের চিরন্তনী বাণীর সহিত পাশ্চাত্য রাজনীতির মূলতববের (216091 
11019901005 ) সমন্বন্ন সাধন করিয়| তাহ| অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি 
জন্ুভব করিয়াছিলেন, জগতের জাতিপজ্যে ভারতেরও যে বিশেষ কিছু 
দান করিবার আছে ইহা দেশবাসীর নিকটে তাহাকেই গুচার করিতে 
হইবে! বদি তাহাই তাহার অপরাধ হয়, তবে আপনার! তাহাকে 
শুঙ্থলীবদ্ধ করিতে, কারারুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দে অপরাধ 
কখনহ অস্বীকার করিবেন না । তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতেছেন 
বে, স্বাধানতাঁর দেই আদর্শ প্রচার করিয়া! আইনতঃ কোন অপরাধই তিনি 
করেন নাই; যে মকল কার্ধের জগ্ত তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, 
তাহাও কিছুধাত্র গ্রমাণিত হয় নাই) এবং তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, 
যাহা-কিছু লিখিক়াছেন তাহার সহিতও এ-সকল কার্্ের বিন্দুমাত্র 
এক্য নাই--উহা৷ তাহার একাস্ত প্রতিবিরুদ্ধ | 

আঁপনাদিগের নিকটে আমার নিবেদন এই যে, এই মাহষটির বিচার 
আঙ্গ কেবলমাত্র এই বিচারালয়েই চঙ্জিতেছে না, ইতিহাসের দরবারেও 
(11821. 0০816 0131500) তাহার বিচার চলিতেছে। এই বিচার 
সম্পর্কে আমাদের তর্কবিভর্ক একদিন নীরবতায় পর্যবমিত হইবে 
এই আনেন ও উত্তেক্জনারও একদিন অবসান হইবে অরবিন্দও একদিন 
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 পরলোকে প্রয়াণ করিবেন, কিন্তু তাহার অনেক কাল পরেও তাহাকে 
সকলে দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তা খধি এবং বিশবপ্রেমিক বিয়া 
্বীকার করিবে। তাহার মৃত্যুর বহুকাঝ পরেও তাহার বাণী দেশ- 
দেশান্তরে ধ্বনিত, গ্রতিত্বনিত হইবে। মেইজন্ই আমি বলিতেছি যে, 
আঙ্কেবল এই বিচারালয়েই তাহার বিচার চলিতেছে না--ইতিহাসের 
দরবারেও তাহার বিচার চপিতেছে। মাননীয় বিচারপতি মহাশয়, 
' আপনার রায় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে; ভর্রমহোদয়গণ, 
আ'পনাদেরও অভিমত প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত। ইংরাঙ্জের 
বচারালয়ের কথাই ইংরাজজ জাতির ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
গৌরবের বিষঃ--সেই বিচারালয়ের চির-অন্ুস্থত রীতি-নীতির 
( 080160109 ) নামে আমি বিচাসপতি মহাশয়ের নিকট ম্থবিচার 
গ্রাথনা করিতেছি। ইংরাজের বিচারালয় হইতে আইনের যে অসংখ্য 
মূলনীতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মংত্তম নীতিগুলির নামে আমি 
' বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে স্ববিচার প্রার্থনা করিতেছি। যে সকল 
প্রসিদ্ধ ইংরাজ বিচারক তাহাদের প্রদত্ত আইনের বিধানদারা বিচার- 
্রার্থিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ণ করিয়া গরিয়াছেন, সেই মমদর্ণী মহা- 
পুরুষগণের নামে আমি ব্বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে সুবিচার প্রার্থন। 
করিতেছি। আমি পুনরায় ইংরাঙ্জ জাতির ইতিহাসের সেই গৌরবময় 
অধ্যায়ের নামে বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি-- 
এবং আশা করি এই বিচার সম্পর্কে এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে 
না যে, একজন ইংরাজ বিচারক ন্যায় বিচারে পরাজুখ হইয়া,খন। 
« আর ভদ্রমহোদয়গণ, অরবিন্দ যে আদর্শ গ্রচার করিয়াছেন, সেই আদর্শের 
নাম লইয়। এবং আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথাগুলির (680101005) 
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নামে আপনাদের নিটে থর প্রার্থনা করি! আমি বলিতেছি। 
ভষিযাংের'ঘেন না বছিতে পার যে গর়বিদেরই ছইজন সবদগাদী 
আশ ও পন্গপাত বখে মমি করব ও আনোলনের নিকটে 
আত্ববিক্রয বরিয়াছিন। 


৮ 
কারামুক্তির পরে 


মুক্তিলাত করিয়। অরবিন্দ বাহিরে আগিলেন বটে, কিন্তু তিনি আর 
পূর্বের অরবিনা ছিলেন না। গভীর ধ্দ-পিগাা তাহার চিত্তকে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিয়াছিল; এক ললতন মানুষ হইয়। তিনি দেশমাতার ক্রোড়ে 
ফিরিয়া আদিলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর তিনি পুনরায় 'কর্ণযোগিন্‌ঃ 
নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র ও ধরব" নামে একখানি বাংল! 
সাগলাহিক পত্র সম্পাদন প্রবৃত্ত হইলেন। এই পত্রিকা ঢুইখানিতে 
অরবিন্দ বিশেষ ভাবে আধ্যধখ মধস্ধে গভীর তত্বপূরণ প্রবন্ধারদি লিখিতেন। 
ধর্ম ও প্রকৃত জ্ঞানচর্চার পথ হইতে ভরষ্ট হইয়াই ভারতবর্ষের যে আত্তকাল 
এই দুরবস্থা হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষকে দেই ঝষিপন্ধসত্যগুলিকে পুনরায় 
উপ্ন্ধি করিতে হইবে, ইহাই অরবিন্দ গ্রচার করিতে লাগিলেন। 

দেশের চারিদিকে তখন নির্যাতন প্রবলবেগে চলিতেছে-বাংলার 
গণ্যমান্ত কয়েকটি হুসস্তান নির্বাসিত হইয়াছেন। অরবিন্দ তীব্রভাখয় 
এই নির্ঘামনের প্রতিবাদ করিলেন। মরকার তখন দেশের সভা”*রিভি, 
বন্ধ করিতেছিলেন, তিনি ভাহারও প্রতিবাদ করিলেন। এই নির্ধাতনের 
মধ্যেও ভগবানের পুত ইচ্ছ। রহিয়াছে বুবিতে পারিয়৷ তিনি দেশবামীকে 
নির্ভীকভাবে আন্দোলন চালাইতে বগিলেন। 

১৯*৯ সালে হুগলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্মিগ্ননের অধিবেশন 'হয়। 
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এই সময়ে দেশের চতুদ্দিকে আতঙ্ক ও নিষেধের জাল বেষ্টিত ছিল। সভা- 
দমিতিগুলি তখন নরমপত্থীদেরই ধরায়ত। তাহাদের ইচ্ছামত প্রস্তাবাদিই 
টহাতে প্রতি বৎসর গৃহীত হইত । তাহার! কখনও কখনও সরকারের অন্তায় 
'বধি'নিষেধ ও কাধ্যাবলীর মৃদু প্রতিবাদ করিলেও কার্য্যতঃ ভাহা অমান্ত 
£রিতেন না। এই সময়ে বাংলায় রিজ.লী সাকু্লার (61816 0170919) 
রা সরকার স্থ-কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক ফোন কার্ধ্ যোগদান 
চরিতে নিষেধ করেন। হ্গলী গ্রাদেশিক দশ্মিলন কর্তৃপক্ষও সেই আদেশ 
[ন্ত করিহ] ছাত্রদের তাহাছে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। 
[রবিন্দ এই সকল ভীরুতা। সহ করিতে পারিলেন না । তিনি নির্ভীক 
বে 'জাতীয়তাবাদী, নিভীক দেশভক্তদ্দের সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন এবং সভার 
পুখে তাহার প্রস্তাবাদি উপস্থাপিত করিলেন। “রিজ.লী সাকু্লার'* 
মানত করিম! ছাত্র ও অধ্যাপকদের দেশসেবার কাধ্যে আহ্বান 
রিলেন। অরবিন্দ তখন জত্যন্্টা, ভগবানে আত্মসমর্পিত দেশ সেবক। 
দেশিক সম্মিলনে তাহার প্রস্তাবাদি বিনা বাধায় গৃহীত হুল, উপরন্ত 
[মপন্থী ও চরমগস্থীদের মধ্যে সভায় কোন বিভেদ রহিল না। ধাহার 
দুটি লাভ হইয়াছে, তাহার সম্মুখ হইতে মিথ্যা শ্থয়ং পলায়ন করে। 
[বিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শে সকল ভীরুতার অবসান হইল। 
পসেবা ভগবানেরই প্রিয়কার্ধ্য, এই সত্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। 

এই সন্মিলনীর পর অরবিন্দ তাহার আদর্শ গ্রচার করিবার জন্য পুর্বব- 
'র নানা স্থানে ভ্রমণ ও তথায় নানা বিষয়ে বন্তৃতাদি করেন। 
শালের পথে ঝালকাঠি নামক স্থানে তিনি একটি বক্তৃতা করিয়া 
লন।' এই বন্তৃতাগুলি বাঙালীর আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে । 
বাসের পর হইতেই অরবিন্দের বক্তৃতাপ্তীলর মধ্যে তেজস্থিত! ও 
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ধর্দজীবনের হুম্পষ্ট পরিচয় লক্ষিত ভ্বইতে ল[গিল। নৃতন মাছুষ অরবিন্দ 
প্রত্যেকটি কাজ ভগবানের কাজ বলিয়' মনে করিতেন, ভগবানেরই বানী 
যেন তাহার বক্তৃতায় মূর্ভ হইয়! উঠিত। 
* জেল হুইতে বাহির হুইয়াই উত্তরপাড়ার একটি ধন্মসভায় তিনি যে 
্ন্পর্শী বন্তৃতাটি করেন, তাহা চিরকাল দেশপ্রেমিক যুবকদের মনে 
শ্তিসঞচা করিবে। এই অভিভাষণে তিনি তাহার কান্বাবাসকালীম 
ধর্মজীবনের সথন্দর বর্ণন1 করেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাহার মঙ্রলের জন্যই 
যে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মেই সময়ে তাহার যে ভগবৎ উপলদ্ধি 
হইয়াছিল, তাহার সন্ধঞ্ধে নিজের অভিজ্ঞত| গ্রকাশ করেন ।--ভারত- 
বর্ধের মুক্তি চাই, কিন্ত সে মুক্তি ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্ত নহে, তাহ! 
« জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য । উদার সনাতন ধর্মকে প্রচার করিবার 
জন্যই ভারতের মুক্তির প্রয়োজন এবং ভারত-ভাগ্য বিধাড ,.তাহারই জন্ত 
ভারতে এই ম্বাধীনতার আন্দোলন হ্যারি করিয়াছেন। ইহা! কোন 
মানুষের অপেক্ষ। রাখিবে না, জগতের কল্যাণের জন্য দ্বয়ং বাসুদেব এই 
মুক্তি আনয়নের 'পর্বপ্রকার গম্থা। নিদ্েশ করিবেন। « চতুদ্দিকে বাধা, 
অন্ধকার, নৈরাগ্ত, কিন্তু মাভৈঃ_-দকলই বিধাতার বিধানে হইতেছে-- 
ভারতের মুক্তিলাভ হইবেই--তাহার গতিরোধ করিবার শক্তি কোন 
মানুষের নাই। | 
দেশময় তখন থে অবগাদের অন্ধকার নামিয়া আশিয়া'ত, অরবিন 
তাহার মধ্যে আলোকংস্তে পথ দেখাইতেছিলেন ৷ ঝালক।ঠিতে তিনি ষে 
হুম্দার বন্তৃতাটি দিয়া ছিলেন, তাহার মশ্বও এরূপ ॥ সেখানেও তিনি দেশের 
তদানীস্তন অবস্থার পর্যালোচনা করিয়। বলেন যে, মরকারের'উৎপীড়ন 
নীতি আমাদের মঙ্গলেরই জন্ত--ইহ। 10910106701 ০০০" ( মঙগলময়ের 
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হাতুড়ীর আঘাত মাত্র )1.........রা পুরুষেরা জানেন না! যে, মহৎ বাক্তি 
হইলেও , অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এই আন্দোলনের নেতা নহেন, তিলকও 
এই আন্দোলনের নেতা নহেন--এই আন্দোলনের নেত! গ্য়ং ভগবান। 
রাজপুরুষেরা আরও জানেন ন! ষে, দেশের উপর দিয় যে প্রবন্প বাত্য] 
বহিয়! যাইতেছে, তাহা তাহাদের চ্ নহে, স্বয়ং ভগবান তাহার মহান্‌ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। এই বাত্যায় বিক্ষুব্ধ হইলে 
চলিবে না, ইহাকে নীরবে লহ ফ্রিতে হইবে । আমাদের দেশবাসীকে 
ইহা সহ করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। আমাদের পূর্ববপুরুষগণ 
ধন্মসাধনার জন্য অলৌকিক কষ্ট স্বীকার করিয়! তপস্তা করিয়াছেন। 
আমাদেরই জননীরা স্বামীর সঙ্গে পরলোক গমনের জন্য হাস্তমুখে চিতায় 
আরোহণ করিয়াছেন। সুতরাং সহিষ্ণুতা আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। ূ 

ঝালকাঠিতে অরবিন্দ পুনরায় বলেন যে, আমাদের স্বরাজ লা 
আমাদের জাতির সর্ব্বাৎকষ্ট সামগ্রী ধশ্মকে লাভ করিবার জন্ত, স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্ত নহে। ম্বরাজ বলিতে আমরা মনে করি না যে, দেশবাসী 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, অথবা বোমায় দেশ ছাইয়া যাইবে। 
**ম্বরাজ ওপনিবেশিক শ্বায়ত্বশাসন বা কোন প্রকার শাসনপদ্ধতি মাত্র 
নহে, আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সাধনই স্বরাজের আদর্শ। 

এই পুর্ণতী। সাধনের উপায় সম্থন্ধে অরবিন্দ বলিয়াছেন, হিংসার পন্থা 
আমাদের পন্থা নহে। বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, শিক্ষা, শাসনপন্ধতি 
এবং সর্বপ্রকার জাতীয় অনুষ্ঠানে "্বদেশী' মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে. 
অর্থাৎ জাতির শ্বাভন্্রয রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা বা স্বাতস্ত্য বলিলেই 
যে “বোম ঝ। “বিপ্লব বুঝায় তাহা নহে। কর্তৃপক্ষ যদি উন্মাদের স্তায় 
জাতীয় শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষাকেও বে-আইনী *বলিয়া ঘোষণা করেন, 
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তাহ! হইলে বিপ্লব বা বোমার নীতি নষ্ট করা! হইবে না, বরং তাহারাই 


দেশে বিপ্লবের কাটি করিবেন! প্রত্যেক জাতি তাহার প্রাথমিক 


অধিকারগুলি লাভ করিবে, ইহ! ভগবানের বিধান, স্থতরাং সে বিধানের 
বিরুদ্ধে কর্ধুপক্ষের আর্দেশ কার্যকরী ব| সফল হইতেই পারে না এবং 
লোকে সে আদেশ অমান্ত করিবেই। 

আমাদের স্বাতদ্ত্য বা স্বাধীনত। লাভ করিবার চেষ্টাকে যর্দ 
অপরাধ বলা! হয়, তাহ! হইলে সে অপরাধ অরবিন্দ শ্বীকার করিয়াছেন 
এবং তাহার জন্য সকণ প্রকার শাস্তি গ্রহণ করিতেও তিনি প্রস্তত 
ছিলেন। কারণ, "স্বাধীনতা'ই তাহার এবং তাহার সহকক্দীদের মন্ত্র 
বিপ্লব বা বিদ্রোহ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে । 

স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাণীকে সকল নির্যাতন সহ্য করিতে 


' অন্থরোধ করিয়৷ অরবিন্দ তাহার ঝালকাঠির বক্তৃতার উপসংহারে বলেন-__- 


ঝটিকা প্রবলতর বেগে পুনরায় আমাদের উপরে ,আপিতে পারে। 
তখন ইহা মনে রাখিও, সাংগের সঙ্গে সেই ঝটিকার সম্মুখীন হইও, 
আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া ঝটিকার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য 
নিজেকে প্রস্তুত করিও এবং সেই শক্তিছ্বার] দেশমাতার মন্দিরকে সযত্বে 


, রক্ষা করিও । 
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৯ 
প্চারীন্পরয়াণ 


৮ 

পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অরবি কপিকাতাঁর ফিরিয়। 
আঃদিলেন। প্রায় এক বদর কান তিনি সাপ্তাহিক পত্রিক টুইখানি 
প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্রমেই তাহার ধশ্বজীবম যাপনের আগ্রহ 
প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে ১৯১০ থুষ্টাবের এপ্রিল মানে 
তিনি তাহার প্রিয় কর্মভূমি বাংলা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষের 
পঙ্ডচারী নামক ফরাপী অধিকৃত স্থানে নির্জন সাধনার অন্য গমন 
করেন। তদবধি তিনি তথায় মেই নির্জন সাধনাতেই রত আছেন। 

পুগ্ণ যেখানেই গন্ধ বিতরণ করে, মৌমাছির দল আপনা হইতেই 
সেখানে আদিয়! মিলিত হয়, তাহাদিগকে ডাকিয়া! আনিতে হয় না। 
সেইরূপ কিছুকাল পরেই স্বদুর পণ্ডিচারীতেও ধীরে ধীরে ধর্মপিপানথ 
নরনারী আসিয়া অরবিনোর মন্মুথে উপস্থিত হইতে লাগিণেন। (এখন 
পণ্ডিচারীতে অরবিন্দের গৃহে আপনা হইতেই একটি 'দাধনাশ্রম। 
প্রতিষ্ঠিত হইন়্াছে। দেই আশ্রমে তারতীয় ও ইউরোপীয় নরনারী জ্ঞান ও 
ধর্ম সাধনায় ব্যাপৃত আছেন) 

'অরবিনের পণ্ডিচারা গ্রস্থানের পরই পুনরায় সরকার তাহার বিরুদ্ধ 
একটি রাজপ্রোহের মালা আনয়ন করিলেন। অরবিন্দ পণ্ডিচারীতে আছেন 
ইহা! জানিয়াও মরকার পক্ষ হইতে তাহাকে &08000061 বা পলাতক 
আখ্যা দান করিয়! তাহার নামে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা! করা হয়। তাহার ' 
উত্তরে অরবিন্দ মাদ্রাজ টাইমদ্‌ (2420198 11069 ) পত্রিকায় বলেন 


১৪৯ 


স্্ঞ 


প্রীঅরবিন্দ । 

যে, ইহ! রাজপুরুষগণের “8106৫60০82৮ অর্থাৎ হাজিরা অরবিনের 
পত্ডিচারী অবস্থান ও তথায় তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সকল কথ 
জানিয়াও এ পন্থা অবলগ্বন করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি যোগ 
সাধনার জন্য পত্িচারী আসিয়াছেন, সুতরাং ঘ্ায়তঃ তিনি কাহারও 
ফাছে কোনও প্রকার জবাবদিহি করিত বাধ্য নহেন । 

যাহা! হউক, অরবিন্দর পণ্ডিচারী প্রস্থান সম্ঘদ্ধে নানারূপ মতডেদ 
আছে। একদল যুবক অরবিন্দের এই প্রস্থানকে রহম্তময় মনে করেন। 
তাহারা মনে করেন যে, আমাদের দেশে যেমন বর্শহীন অন্ত্যাম ও 
সংসারত্যাগ পূর্বাপর অছে, ইহও তাহারই অন্থরূপ। কিন্ত অরধিন্দের 
সংসার দাগ ব| কন্বক্ষেত্রত্তাগ আপনার মুক্তিলাভের জন্য নহে" সমগ্র 
মানবের তথা শ্বদেশবাদীর মুক্তিলাভের পন্থা আবিফাংই তাহার নির্জন 


সাধনার উদ্দেশ্তা। : ইহাকে হুদুর পণ্ডিচারীর নৈষ্ম্ম বলিয়! হাসিয়া 


উড়াইবার চেষ্ট। করিলে আমাদেরই বুদ্ধিহীনতার ও অজ্ঞতার পরিচয় দান 
করা হইবে। দৃঢ় ভিত্তির উপর মানুষের দেহমনকে স্থাপন করিয়া নূতন 
মানুষ স্থজজন করিবার জন্যই এই সাধনা। ইহার দ্বারা মানুষ কর্মশক্তি 
হারাইবে না, মানুষ মুতন আধার লইয়া, মুতন শক্তিতে, সোৎসাহে 


জগতে অপূর্বব কশ্ম সকল সম্পাদন করিবে । 


১৯১* সালে অরবিন্দ পণ্ডিচারীতে গমন করেন। ১৯১৪ সাল 
পধ্যস্ত তাহার সন্বেদ্ধ বদদেশে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়' যাঁয় নাই। 
১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে অরবিন্দের সম্পাঁদি ৩ 'আধ)' নামক 
ইংরাজী মাসিক দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “আর্ধ্য' পত্রিকাক্ 
অরবিন্দের দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া দেশবানী ঝুঝিল বে, 
অরবিনের সাধনা আত্মতৃপ্তিমাত্ নহে। পূর্বের ভ্তায় এখনও শ্বদেশের 


১৪৭ 


|] গ্্ীঅরবিন্দ 


ফি 


চিন্তা তাহার মনগ্রাণ জুড়িয়া৷ আছে । তাহার ধর্শবিষয়ক গ্রবন্ধগুলি এমন 
বন্দর ভাবে লিখিত যে, ইহা পাঠ করিলে কেবল ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি নহেন, 
দেশসেবকও কষ্মে প্রেরণ! লাভ করিবেন। “আর্ধ)- পত্রিকার প্রবন্ধ গুলিতে 
তিনি বেদ উপনিষদের সম্যক আলোচন| করিয়াছেন এবং প্রাচ্যের যোগ 
সাধনার সকল রহস্ত উদঘাটন করিয়াছেন । এতদ্বাতীত পাশ্চাত্য 
ইতিহান ও শিল্পকলা ইত্যাদির বিচিত্র আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
ই£?ত। অরবিন্দ লিখিত কত গুলি অনুপম ইংরাজী কবিতাও এই সমস 
প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশই বহুদিন পূর্ব্রে বরোদায় বাম কালে 
রচিত হইয়াছিস। কিন্তু কয়েক বংসর পরে অরবিন্দের ধর্মসাধনা 
আরও গভীরতর হওয়াতে বাধ্য হইয়া তিনি *আধ্য” পত্রিকার সম্পাদনা 
ত্যাগ করেন।* তদবধি প্রগাঢ় মাধনায় তিনি অগ্যাপি মগ্ন আছেন। 
শানা যায়, তিনি বিশেষ কাহারও মহিত সাক্ষাৎ করেন না। স্বর 
বিদেশ হইতে আগত অনেক মহৎ লোকের ভাগ্যেও তাহার সাক্ষাৎকার 
লাভ হয় না। 'কতবার, কতভাবে দেশবাসী তাহাকে তাহার কর্মক্ষেত্রে 
ফিরাইয়া আনিবার চে! করিয়াছে, কতবার তাহাকে কংগ্রেসের 
সভাপতি পদে আভিষিন্ত করিতে ইচ্ছ! কৰিছে, কিন্তু তিনি সাধনা- 
বিচ্যুত হন নাই । দেশের ও বিদেশের সকল সম্বানের-_মোহের উর্ধে 
তিনি তপন্তায় মগ্ন থাকিয়া যেন বারম্বা শাকামুনিরই স্কায় বলিতেছেন, 
'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্ _-অর্থা এই আদনে আমার শরীর নষ্ট হইয়া 





* ১৯১৪-১৯২১ পর্যন্ত সাড়ে ছয় বৎসর কাল “আর্য প্রকাশিত হয়। 
উহাতে অরবিন্দ লিখিত 1809. [709151790, 72529 00 ৫ 
(019) [তি [01106 ও ১0010551901 ০2৪ ধারাবাহিক ভাবে? 
প্রকাশিত হয়। 
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্ীঅরবিন্দ 


$ 


বাউক্‌, কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিগাভ ন! করিলে এই আসন ত্যাগ করিব ন|। 


এই স্থলে কবিগুরু রবীন্ত্রনাথ রচিত “গরু গোবিন্দ' নামক কবিতার কথা 
স্বভাবতই মনে পড়ে। কশ্ম-কোলাহল ত্যাগ করিয়া শিখগ্ুরু গো'বিন 
সাধনায় মগ্ন, শিষ্যগণ তাহাকে পুনরায় তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে 
অন্থুরোধ করিতেছেন। শিষ্যগণের আহ্বানে গুরু গোবিন্দ রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় ষে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আজ অরবিনের মুখ হইতেও নির্গত 
হইতে পারে। »- 


“বন্ধু, তোমর] ফিরে যাও ঘরে 
এখনে সময় নয় ।- 
নিশি অবসান, যমুনার তীর, 
ছোট গিরিমালা) বন স্থগভীর ; 
গুরু-গোবিন্দ কছিল ডাকিয়া 
অনচর গুটি ছয়। 


“যাও রামদাদ, যাও গো! লেহাী, 
সাছ ফিরে যাও তুমি । 

দেখায়ো না লোভ, ডাকিও না মোরে 

ঝঁপায়ে পড়িতে কর্ধ-সাগরে, 

এখনো পড়িয়া থাক্‌ বহুদূরে 
জীবন-রঙ্গ-তুমি। 


“মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে 
সেই লোকালয় হ'তে। 


৯৪৪ 


শ্রীঅরবিন্দ 

. স্থপ্ত নিশীথে জেগে উঠে, তাই 

চমকিক্র উঠে বলি*'ষাই, যাই, 

প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই 
প্রবল মানব্-ল্োতে । 


*৫০তামাদের হেরি" চিত চঞ্চল, 
উদ্দাম ধায় মন। 
রুক্ত-অনল শত শিখ মেলি? 
সর্প সমান করি' উঠে কেলি, 
গঞ্জন। দেয় তরবারি যেন 
€কোষমাকঝে বন্ঝন্‌। 


“হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত)জি' 
হাতে ল,য়ে জয়তুরী 
জনতার মাঝে ছুটিকা! পড়িতে 
রাজ্য ও রাজা ভাডিতে গড়িতে, 
অত্যাচারের বক্ষে পড়ি 
হানিতে তীক্ষ ছুরি ! 


শাক ভাই, থাক্‌ঃ কেন এ স্বপন, 
এখনে সময় নয ! 


৯১৪৫ 


শ্ীঅরাঁবন্দ 


এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী 

জাগিতে হইবে পল গ্রণি' গণি' 

অনিমেষ চোখে পূ গগনে 
দেখিতে অরুণোদয় । 


“এখনো বিহার কল্-জগতে, 
অরণ) রাজধানী । 
এখনে? কেবল নীরব ভাবনা, 
কশ্মবিহীন বিজন সাধনা, 
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা 
আপন মন্দবাণী। 


“একা ফিরি তাই যমুনার তীরে, 
হুর্গম গিরি মাঝে । 
মানুষ হ'তেছি পাষাপের কোলে, 
মিশাতেছি গান নদরী-কলরোলে, 
গড়িতেছি মন আপনার মনে 
যোগ্য হ'তেছি কাজে । 


এমনি কেটেছে ছাদশ বরষ, 
আরে! কতদিন হবে, 

চারিদিক হ'তে অমর জীবন 

বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ 
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আপনার মাঝে আপনারে আমি 
পুর্ণ দেখিব কবে ! 


“কবে প্রাণ খুলে' বলিতে পারি ব-- 
“পেয়েছি অ.মার শেষ! 
তোমর! সকলে এসে! মোর পিছে, 
গুরু ০তাঁমাদের সবারে ভারি ছে, 
আমার জীবনে লভিয়স। জীবন 
জাগ রেসকল দেশ! 


“নাহি আর ভয্ম, নাহি সংশয়, 
নাহি আর আগুপিছু ! 

পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ, 

সরিয়। দাড়া সকল জগত, 

নাই ভার কাছে জীবন মরণ, 
নাই নাই আর কিছু !+ 


“হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে 
€দববাণীর মতত-_- 
“উঠিয়া ঈাড়াও আপন আলোতে, 
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে 
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে 
আসে লোক কত শত । 
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“ওই শোন, শোন, কল্পোল-ধ্বনি, 
ছুটে হৃদয়ের ধারা 

স্থির থাকো! তুমি, থাকে৷ তুমি জাগি' 

প্রদীপের মত আলম তেয়াগি,' 

এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে 
ফিরিয়| যাইবে তা'র1 1 


“যাও তবে সাহু, যাও রামন্নাস, 
ফিরে যাও সখাগণ ! 
এস দেখি সবে যাবার সময় 
বল দেখি সবে গুরুজীর জয়, 
দুই হাত তুলি' বল ওয় জয় 
অলখ নিরঞ্জন ।” 


অরবিন্দের এই সাধন! স্বা্ঘপ্রণোদিত নছে। তিনি বুঝিয়্াছেন 
যে, দেশকে বাচাইতে হইলে নিঞ্জের শক্তিকে উদ্বদ্ধ করিতে হইবে। 
এই জ্ঞানহীন উন্মার্গ দেশকে উদ্ধার করিবার কাজে নিয়োজিত হইবার 
পূর্বে আত্মস্থ হইতে হইবে। জান ও ধর্শের আলোকে আপনাকে 
্রদীপ্ত করিয়া! তুলিতে হইবে। সাময়িক উত্তেজন। প্রহ্থতত রাজনৈতিক 
আন্দোলনে কিছুটা! কাক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জাতর গ্রাণ 
সাড়া :দেয় নাতি জাগে না। তাই স্থদূর পণ্ডতিচারীর নির্জনতার 
*মঠে অরাবদ আজ. ধ্যানস্থ--ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান ও ধর্ের সহিত 
প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্ত আজ তিনি দৃঢ়দন্ব। পাশ্চাত্য- 
| ১৪৮ 


: অরবিন্দ 
শিক্ষাভিমানী” চঞ্চগপ্রকতি আমর! ক্ষণিক উত্তেজনার বশে হয় ত 
মনে করি, কেবলমাত্র আমরাই দেশলেবা৷ করিতেছি, আর অরবিন্দ 
্বার্থপরের স্তায় ঘোগাসনে বলিয়া আছেন এবং গান্ধী সবরমতীতে আশ্রম 
স্থাপন করিয়া! পুনরায় ভারতবর্ষকে প্রাচীনতার দিকে পিছাইয়া 
দিতেছেন। কিন্ত আমরা বুঝি না যে, আমাদের চঞ্চল র্ধড়ঘর 
, অপেক্ষা অরবিন্দের “যোগাসন'এর কর্ণক্তি অনেক মহত্বর। সেই 
কশ্মশক্তির প্রেরণা যে কি প্রকার তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির *অগম্য। 
তথাপি ইহা খুবই সত্য যে, “গান্ধী মুনি ও অরবিন্দ পণ ক'রে তপ- 
স্যায় বসেছে । এই সাত ঘূগের বিষম মর দেশকে তার হারান মনটি 
ফিরে দেবে। অরবিন্দের এই হারান মন ফিরে দেবার ধারা বড় অভিনব, 
বড় অনুপম । তুমি আমি এমনি হাজার মাহ্ষ যদি অন্তরে বাচি, কোনও 
অমৃত দিচে আপন মরা মন জীবন্ত ক'রে তুলি, তখন অন্তরের সে জীবন- 
হিল্লোল দেশ ভরে বসন্তম্পর্শের মত জাগবে, বাঁচাই তখন সংক্রামক হয়ে 
পড়বে। এত বড় অদাড় জাতিটার দুই চক্ষু ভিতরে ফিরে যখন তার 
দীনহীন অন্তরটাকে দেখবে, তখনই নবীন ক্ষ্টির আগিন্ত। কারণ 
অন্ত” না হয়েই এ জাত ম'রেছে। এই কথা যেমন জাতির হিসাবে 
সত্যি, প্রতি মানুষের হিসাবেও তা" বড় সত্যি। আমরা ততক্ষণই 
ছোট ও স্বার্থপর থাকি যতক্ষণ আপনাকে না দেখি । ঘরের দিকে দশ দিন 
'না চাইলে ঘর আবর্জনায় ভ'রে যার, মন্দিরে নিত্য পূজা না হ'লে মন্দির, 
চামচিকার বাথান হয়। আমাদের ঘটে ঘটে আজ চামচিকার বাথান। 
তাই বলি, ভাই, মন জাগাও। এই শবরূপা মাকে কাধে নিয়ে বৈরাগী 
বিশবস্তর হ'য়ে কতকাল ত্রিলোক ঘুরবে? এই পুরাণ পচা সমাজ আচার 
ব্যবস্থারূপ মরাকে জ্ঞানের বিষুচক্রে খণ্ড খণ্ড ক'রে দিকৃবিদিকে ছড়িয়ে. 
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দাও। মা আমার নবরূপ ধরে নতুন শক্তি হ'য়ে ফিরে আস্যে। 
মায়ের পুরাণ শরীরও তা" হ'লে ব্যর্থ যাব না। নতুন দেশে নতুন 
মাটিতে সে জীবনের শবর্গে যেখানে যেখানে মায়ের যে অঙ্গ পড়বে সেখানে 
ফেখ]নে পুণ্যতীর্থ র'চে উঠবে। নতুনের বুকে পুরাতনই সার্থক জীবনে 
জীবস্ক হবে। এ দ্বেশকে জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে অন্তর হ'তে বাচাও 
ব।ছিরের মায়ায় ছুটে বেড়িও নাঁ। কর্ধের ডাক কা'কে দেবে? মন- 
মরা, জ্ঞান-মরা, শত্তি-মরা কিড়াক শোনে?” ( বিজলী--১৩২৭, 
১২ই চৈত্র ।) 
অরবিন্দের পপ্ডিচারী প্রস্থানের পর হইতে তাহার সেখানকার জীবন- 
যাত্রা ও সাঁধন্-পন্ধতি সম্বপ্ধে সঠিক সংবাদ জানিতে অনেক বাঙালীই 
আগ্রহবান। তীহার ধশ্ম-সাধনার সকল পন্থা জানিবার সময় এখনও 
হয় নাই এবং এই ক্ষুত্্র পুম্তকে তাহার আলোচনা করাও সম্ভবপর নয়। 
 ত্ববে মধো মধ্যে অরবিন্দ সম্বন্ধে তাহার পর্ডিচারীস্থ ভক্তদের নিকট 
হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যাহা হউক, অরবিন্দের ভ্রাত! 
বারীন্ত্র দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর অরবিন্দ পণ্ডিচারী হইতে 
১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল তাহাকে থে পত্রথানি লিখিয়াছিলেন, বারীন্্ 
সেই সুন্দর পত্রধানি “অরবিন্দের পগ্ডিচারীর পত্র নামে পুস্তিকাকারে 
গ্রকাশিত করিয়া দেশবামীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । এই 
পত্রধানিতে অরবিন্দের আধুনিক মনোভাবের গভীর ও ন্ু্প৫ পরিচয়: 
পাওয়া ষায় বলিয়া ইহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত কর! ধাইতেছে। 
ঘ অরবিন্দ লিখিতেছেন, “পণ্ডিচারীই আমার যোগসিদ্ধির নির্দিষ্ট স্থল--- 
অবশ্য এক অঙ্গ ছাড়া সেটা হচ্ছে কর্দদ। আমার করের কেন্দ্র দেশ, 
যদিও আশা করি তার পরিধি হবে সমন্ত ভারত ও সমস্ত পৃথিবী।”__ 
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পন্রধানির এই কয়েকটি কথায় অরবিনগর বাংলাদেশ-গ্রীতি যে এখনও 
কত অকৃত্রিম ও গভীর তাহার'পরিচয় পাওয়া যায়। 

তার পর পত্রধানিতে অরবিন্দ যোগের পন্থার মূলতত্ব মন্ঘক্ধে আলোচনা 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--“পুরাতন যোগ প্রণ!লী অধ্যাত্ম ও জীবনের সঙ্ধগরস্ত 
বা এক] করুতে পারেনি ) জগৎকে মায়! বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে 
 দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশকির হাস, ভারতের অবনতি । , গীতার 
যা” বলা হয়েছে “উৎ্দীদেযুরিমে লোকাঃ ন কুর্ধ্যাং কর্খ চেহ্ম্‌ ভারতের 
'ইমে লোকাঃ সত্য সতাই উৎসম্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সষ্্যাসী ও 
বৈরাগী সাধু দিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, 
আনন্দে অধার হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, 
ুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মপিক্ষি? 
আগে মানপিক 169-এ (ভিভিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে 
মনকে অধ্যাত্বরসাপুত, অধ্যাত্বের আলোকে আলোকিত করতে 
হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না 
উঠলে জগতের শেষ রহস্ত জানা অনস্তব$ জগতের সমস্ত ৪০15 
(মীমাংদা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাতব ও জীবন-- 
এই দ্বন্দের অবিস্ত। ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায় বলে 
দেখতে হয় না) জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ । 
' তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, গাওয়া সম্ভব হয়? গীতায় যাকে বলে 
“সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্‌ 

এই যে সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বত্সরেরও অধিককাল অরবিন্দ সাধনায় মধ 
আছেন, তাহার লক্ষ্য কণ্ধ হইলেও, পূর্বেই বল হইয়াছে, তিনি কর্ধসিদ্ধির 
জন্য অস্থির নছেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন। “আমি কর্ণনিহ্ির জন্য 
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অধীর নই। যা" হবার, ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে, উত্মত্ের মত ছুটে 
ত্র অহমের শক্তিতে ক্ক্ষেত্রে বীপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। : বন্দি কম্ধলিদধি 
নাও হয় আমি ধৈর্ধাচ/ত হব না; এ ক্র আমার নয, তগবানের। আমি 
আক কারুর ডাঁক শুনব না) ভগবান যখন চালাবেন, তখন চলব 1” 

_ অরবিন্দের আদর্শ ঘে এখনও সংসার-ত্যাগের আদর্শ নয়, তাহার 
পরিচয়ও এই পত্রে পাওয়া যায়। এ-সম্বস্কে তিনি লিখিতেছেন--"( আমার 
যোগের ) যার! সাধন করছে তাদের আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, 
কয়েকটি খসেছে কয়েকটি এখনও আছে । আগে (তোমাদের ) ছিল 
সন্্াসের সংস্কার, অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিলে ; এখন ( তোমাদের ) 
বুদ্ধি মেনেছে মন্্যাস চাই না, ( কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের ছাপ এখনও 
একবারে মুছে যাঁয়নি। সেই জগ্ঠ সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে 
বল। তোমরা কামনা-ত্যাগের আবশ্যকত। বুঝেছ, কিন্তু কামনা ত্যাগ 
আর আনন্মভোগের সামগুন্ত পূর্ণভাবে ধরতে পারনি। *আর আমার 
যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব--জ্ঞানের দিক থেকে 
তেমন নয়, যেমন তক্তির দিকে, কর্ধের দিকে । ভান কিছু হয়েছে, 
অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়ামা 0189199090. হয়নি_-কাটে 
নি! তোমরা সাত্বিকতার গণ্তী পৃরামান্তায় কাটাতে পারনি, অহং এখনও 
রয়েছে; এক কথায় তার 095610]826 (বিকাশ ) হয়নি । আমারও 
কোন তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিথর স্বভাব স্থছুমারে 
65910] করতে দিচ্ছি। এক ছাচে সকলকে ঢালতে চাইনে। আসল 
“জিনিষটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নান! মুগ্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর 
থেকে £০ম করছে, গড়ে উঠছে। বাহির থেকে গঠন করতে চাইনে। 
 তোমকা মূলটি পেয়েছ, আর নব আসবে ।” 
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| রি. 

এই “কামনা-ত্যাগ আর আননদভোগের লামজসযা, এই চে ই 
বর্তমান যুগের প্রধান বাণী। কবিগুরু রবীন্্নাথও তাহার কাব্যে 
ভারতবর্ষের এই আঘর্শকেই বারার প্রচার টিভি তিনি 
বলিয়াছেন : 
: “বৈরাগ্যসাধনে যুক্তি, সে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহাঁনন্দময় " | 

লভিব যুক্তির স্বাদ 1”-_ 

বিশ্বের বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, রূপে সেই অরূপেরই প্রকাশ রহিয়াছে । 

অরবিনা পরে এ পত্রখানির একস্থানে লিখিয়াছেন_-“অরূপ যে মূর্ত 
হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খাম-খেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত 
প্রয়োজন আছে বলেই কূপ গ্রহণ; আমর! জগতের কোনও কাজ 
বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাঁণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিতাঁ 
সবই থাঁকবে'),এই সকলকে নৃতন প্রাণ, নুতন আকার দিতে হবে ।” 

এই কথার পর প্রশ্ন উঠিবে, তবে অরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ 
করিলেন কেন? তাহার উত্তরও অরবিনদদ এ পত্রেই ধর্দিয়াছেন-_- 
“রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল 
জিনিষ নয় বলে, বিলাতী আঁমদ্বানি, বিলাতী চঙের অনুকরণ 
মাত্। তবে তারও দরকার ছিল; আমরাও বিলাতী ধরণের রাঁজ- 
নীতি করেছি; না করলে দেশ উঠত না; আমাদের ৫য]08716706 
(অভিজ্ঞতা) লাভ ও পুর্ণ 09০10077976 (বিকাশ ) হতো না। কিন্ত 
এখন সময় 'এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তকে ধরবার; ী 
ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কম্মণ তা”রই অনুরূপ করা 
চাই।” ৃঁ 
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সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে পত্রথানির অন্ত স্থানে অরবিন্দ পুনরায় 
লিখিয়াছেন-“দেহকে শব দেখা” অর্যাসের নির্বাণ-পথের লক্ষণ 
এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, 'সর্ববস্থতে আনন্দ চাই__যেমন 
আত্মায় তেমনি দেহে । দেহ চৈতন্ময়,। দেহ ভগবানের রূপ। 
জগত যা? আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, সর্বমিঘম্‌ বহ্ম_বানু- 
ঘেবঃ সর্বমিতি এই দর্শন পেলে বিশ্বান্দ হয়। শরীরেও সেই 
আনন্দের মূর্ত তরঙ্গ ছোটে; এই অবস্থার অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে 
সংসার, বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্মে পাওয়া যায় ভগবানের 
আনন্দময় বিকাশ ।” 

এই অমূল্য পত্রখানির মধ্যে অরবিনোর পর্ডিচারী জীবনের চিন্তাধারার 
কিছুটা পরিচয়ও পাওয়া যায়। পত্রখানির শেষভাগে অরবিন্দ 
লিখিয়াছেন--“আম'র এ ধারণা হয় যে ভারতের দুশ্ললতার 
প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়” দারিদ্র্য নয়” 
অশ্যাজ্বোচখধর না ধর্মের অভাব নয়, কিন্ত 
চিন্তাশভিুর ভ্রীস_ জ্ঞাচনর জন্সভমিতে অজ্ঞাতের 
বিস্তীর 1.....যুরোপ দেখ, দেখবে দু'্টী জিনিস--অনস্তু বিশাল চিন্তার 
সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা । মুরোপের সমস্ত 
শক্তি সেইখানে ; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে ; 
আমাদের পুরাকালের তপশ্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের খ্বেতারাও 
ভীত, সন্দিপ্, বশীভূত । লোকে বলে যুরোগ ধ্বংসের হ+ ধাবিত। 
আমি তা” মনে করি না । এই যেবিগ্রাব, এই যে ওলটপালট--এ সব 
খ্নবস্ষটির পূর্ববাবস্থা। 


“তারপর ভারত দ্েখ। কয়েকজন 9০011627 2120 ( বড়লোক ) 
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ছাড়া বর্বত্রই."'সোজ। মানুষ, ( অর্থাৎ) ৪5909 081, যে চিন্তা 
করতে, চায় না, পারে না, যার, বিদদুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল 
ক্ষণিক উত্তেজনা । ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা ; যুরোপে চায় 
গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্ত কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে 
চায়, মোটামুটি জেনেও সত্ষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়।...-৯ 
আমাদের পূর্বপুরুষের! বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল 
জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা ড় করিয়ে দিয়েছিলেন 1'*"-* 
চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের 
সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম বাহোর গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব | 
একটা ক্ষীণ আলোক বা! ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ । এই অবস্থা যত 
দিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুখান অসম্ভব । 

“বাঙ্গলা দেশেই এই ছুর্ধলতার চরম অবস্থা । বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রবৃদ্ধি 
আছে, ভাবের £27)01 আছে, 10601607 আছে; এই সব গুণে 
সে ভারতে শ্রে্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে । এর 
সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দ্বীর্ঘ পরিশ্রমের 
ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা? হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের 
নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা” চায় না; সহজে সারতে চায়; 
চিন্তা না ক'রে জ্ঞান, পরিশ্রম না ক'রে ফল, সহজ সাধন! করে সিদ্ধি। 
তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশন্য ভাঁবাতিশয্যই হচ্ছে 
এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ, তমোভাঁব 1.,১.-,.৮৮" 
শক্তি সাধনা চড়ে দিচ্ছি শক্তিও আমাচ্দর , 
ছেড়ে দিঢয়ছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্ত 
০ষখাঁচন জ্ঞান ও শক্তি নাই (৫সখাঢেন ) ৫প্রমও 
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থাক না; সক্কীর্ণতা* ক্ষুদ্রতা আচস-ক্ষুত্র সঙ্কীর্ণ 
সনে? প্রাণে? হদয়ে ০প্রচমর সান নাই 1. 

«আর্্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাক-ডাক, নাচা- 
নাচি ছিল না, কিন্ত তষ চর! আরম্ভ করত তারা তা» 
বহু শতাব্দী খ”রের স্থায়ী থাকত । বাঙ্গানীর চেষ্টা দু'দিন 


“প্লাথ লাখ শিক চাই না” একশত” ক্ষুদ্র 
আমিত্যশ্রন্য পুঢরা মানুষ ভগবাঢনর যন্ত্রব্পপে ষদি 
পাই» তাই ষহথর | প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা! নাই, 
আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে 
জেগে হোক, কেহ যর্দি ভিতর থেকে নিজের সপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে 
ভগবৎ জীবন লাভ করে, হি আমি চাই। এইরূপ মানু এই 
. ধফেশকে তুলবে ।” 

॥ ক্টও ক ্ 

* সর্বশেষে অরবিন্দ লিখিয়াছেন__-“দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ 
তৈয়ারী হয় নি ঝলে নম, আমি ভৈয়ারী হই নি ঝলে। অপন্ক 
পক্ষের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে ?” 
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১০ 
চিন্তাধার৷ 

_ পত্ডিচারী জীবনের ধর্শত্ সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থের উদ 
নহে। 

রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ স্থানে স্থানে যে সকল সারগর্ভ ইংরেজী 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ৭3706603801 4010)1000. 
01096, ( অরবিনা ঘোষের বক্তৃতাবলী ) নামক গ্রন্থে সন্নিবি। হইয়াছে । 
সেই সকল বক্তৃতার মধ্যে এমন অনেক অমূল্য চিন্তাধারা রহিয়াছে 
যাহা সকল , ভারতবাসীরই প্রণিধান যোগা। এই অধ্যায়ে তাহার 
অংশ বিশেষের" ম্শান্বাদ প্রদত্ত হইল। | 

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ হইতে বিদায়কালীন সভায় ছাত্রদের 
সম্বোধন করিয়া তিনি একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার 
উপসংহারে তিনি বলেন__“জাঁতির ইতিহাসে এক এক সময় আসে যখন 
ভগবান জাতির উপর একটি কর্শ, একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভার গ্তস্ত 
করেন, তখন শত মহৎ হইলেও, অন্য যাঁহা-কিছু সবই বিসর্জন দিতে 
হয়। আমাদের মাতিভূমির এখন সেই সময় আসিয়াছে, এখন তাহার 
সেবা অপেক্ষা অন্য কিছুই আমাদের নিকট প্রিয়তর হইতে পারে 
না, এখন আমাদের সমগ্র শক্তি তাহাতেই নিয়োজিত করিতে হইবে ৮ 
অধ্যয়ন করিতে হইলে, দেশের জন্য অধ্যয়ন কর; তাঁহার জেবার উপযুক্ত 
করিয়া নিজেদের শরীর, মন ও আত্মাকে তৈয়াম্রী করিয়া লও। দেশেরই 
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জন্ত জীবনধারণ করিতেছ, এই আদর্শে উব্দ্ধ হইয়া জীবিকা অর্জন 
কর। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়! যাহাতে স্বদেশের কাজে 
লাগাইতে পার, তাহারই জন্ত বিদেশে যাও। ঘেশের উন্নতির জন্ত 
কর্ম কর। দেশের আনন্বৃদ্ধির জন্য দুঃখ-কষ্ট সহা কর।_এই 
৫৫টি মাত্র উপদেশের মধ্যেই লকল কথা নিহিত রহিয়াছে।” 
১৯০৮ সালে বোষ্বাই সহরে অরবিন্দ 1009 195606 9181800 
(বর্তমান অবস্থা) সম্বন্ধে একটি মর্শস্পর্শী বক্তৃতা দ্েন। এই বন্তৃতায় তিনি 
বাংলাদেশে তখন যে দেশপ্রেমের নৃতন বন্তা আপিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন যে, এই দ্বেশপ্রেম কেবল ইউরোপীয় রাজনীতির 
অন্ধ অনুকরণ মাত্র নহে, ইহার পশ্চাতে ভগবানের হস্ত রহিয়াছে। 
তিনি আরও বলেন__“জাতীয়তা একটি রাজনৈতিক কর্মধারা মাত্র 
নহে। জাতীয়তা ধর্ম বিশেষ, ইহা ভগবানেরই দান-_-এই জাতীয়তার 
আদর্শে আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে । ঘিনি ঘকবল কল্পনায়ই 
্বদেশপ্রেমিক_ বাহার স্ববেশপ্রেমের কার্যত; কোনরূপ বিকাশ নাই 
-তিনি স্ব্দেশপ্রেষিক পদ্দবাচ্য নহেন; তিনি যেন মননে না করেন, 
যাহারা নিজেদের দ্রেশহিতৈধী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়ায় না, 
তাহাদের অপেক্ষা তিনি অধিকতর দেশহিতৈষী বা কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ । 
জাতীয়তাবাদী হইতে হইলে, জাতীয়তারপ ধন স্বীকার বা! গ্রহণ করিলে, 
আপনার্দিগকে তাহা ধর্মভাবের সহিতই করিতে হইবে. আপনার! 
সর্বদ! শ্ররণ রাখিবেন যে, আঁপনারা ভগবানের বন্্শ্বরপ।* 


*. তৎপরে তিনি বলেন-_“বাংলাদেশেও এক নৃতন, স্বর্গীয় ও সান্তিক 
ধরব প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই ধর্মকে নিশ্পেষিত করিবার জন্য 
সাধ্যান্ুযায়ী চেষ্টারও ত্রুটি হইতেছে না। কি শক্তি বলে বাংলায় 
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'আমরা বাচিযাঁ আছি?_জাতীরতা নির্ধূল হয় নাই এবং হইযেও 
না। ইহা ভগবানের শত্তিতে সঞ্জীবিত থাকিবে এবং শত চেষ্টা 
সত্বেও ইহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে না। জাতীয়ত। অবিনশ্বর, 
জাতীয়তার ধ্বংস নাই, কারণ ইছা পারি জিনিষ নয়-_ স্বয়ং ভগবান 
বাতা কর করিডেছেন। ভগবানকে হিনাশ কা যায ন] ভগবাধুক 
"কারাগারে আবদ্ধ করা যায় না।” 


্বরা-লাভের যোগ্যত। 

ভারতবর্ষ শ্বরাজ-লাভের উপযুক্ত নহে, এই কথা শুধু বিদেশীয়র! 
নহে, আমাদের দেশেরও একদল লোক মনে মনে বিশ্বান করেন। 
এই অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বদন হইতেই অনেক যুক্তিতর্ক উ্বাপন 
করা হইয়াছে, কিন্তু এই আত্ম-মবিশ্বাস আজ পধ্যন্তও সম্পূর্ণ দুর হয় 
নাই। জার্তিবিদ্বেষ, ধর্মসম্প্রদায়ের বিবার্দ-বিসম্বাদ প্রতৃতি আমাদের ' 
অজ্ঞানতান্ুলভ সঙ্কীর্ণতাগুলি বিদেশের চক্ষেই যে কেবল আমার্দিগকে 
হীন করিয়া *রাথিয়াছে, তাহা নহে, আমরাও নিজেদের সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস করিতে পারি না। 

জলে না নামিয়া সাতার শিক্ষা করা যেমন অসম্ভব, দেশ-শাসনের 
 কতৃত্ স্ব গ্রহণ করিবার সুযোগ না পাইলে তাহার জন্য ক্রমশঃ 
উপযুক্ত হওয়ার শিক্ষালাভ করাও সেইরূপ অসম্ভব । এই স্বতঃসিদ্ধ 
কথাটি আজকালকার দেশবাসীর নিকট যতট] সহজ বলিয়া মনে 
হয় অরবিন্দের নময়ে দেশবাসীর পক্ষে ইহা ততটা সহজ ছিল নু।, 
আমরা অধম, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জ্ঞানহীন, অন্তের কর্তৃত্বে পরিচালিত না 
হইলে আমাদের দেশের সর্বনাশ হইবে, এই বিশ্বাসই তখন * 


চা 


১৫৯ ৪ 


৫ 
রি. 


অধিকাংশ লোক মনে মনে (পাঁষণ কুরিতেন। ই্ার বিরুদ্ধে অরবিন্ব 
চিরদিনই বিদ্রোহ করিয়াছেন । ২৪-পবুগণ! জিলার বারুইপুর ম্বামক 
পল্লীতে একটি স্বদেশী সভায় তিনি এই আত্ম-অবিশ্বাস ও মোহের 
বিরুদ্ধে বক্ৃতাপ্রসঙ্গে উপনিঘদ্দের একটি স্বন্দর কাহিনী বর্ণনা করেন। 
ব্ছনীটি এইরূপ--বনু ম্বাদ ও তিক্-ফল-সমস্বিত একটি বৃহৎ বৃক্ষে 
দুইটি পক্ষী বাস করিত। একটি থাকিত বৃক্ষের সর্ধোচ্চ শাখায়» 
অন্যটি থাকিত সর্ধনিয় শাখায়। নীচের পক্ষীটি উর্দে দৃষ্টিপাত করিয়া 
উপরকার পক্ষীটির অবয়বের সৌন্তধর্য দর্শনে মুগ্বচিত্তে মনে করিত 
যে, এঁ পক্ষীটি তাহারই পরম আপনজন । কিন্তু সময়ে সময়ে বৃক্ষের 
সুমি ফলের আসশ্বাদনে সে এতই বিভোর হইয়া যাইত যে, তখন 
আর তাহার অন্ত পক্ষীটির কথা ম্মরণ থাকিত না। কিন্তু পরে তিক্ত 
ফল আস্বাদন করিবার কালে তাছার সে মোহ দুর হইত এবং পুনরায় 
সে তাহার সুন্দর সাথীটির দিকে দৃষ্টিপাত করিত। * 

এই কাহিনীটি দ্বারা উপনিষদে আত্মা ও পরমাস্মার মধুর সম্বন্ধের 
কথা বুঝাইয়া' বল! “হইয়াছে যে, পরমাত্বা আঁত্মারই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ__ 
আত্মা সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে পরমাত্মাকে ভুলিয়া 
বায়, কিন্তু ছুঃখ-কষ্ট আসিয়া পুনরাঁয় সেই “মায়াকে অপসারিত করে। 
ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষেত্রের স্তায় এই কাহিনীটি জাতীয় যুক্তির ক্ষত্রেও 
প্রযোজ্য । . 

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের অত্যন্ত 
হীন মনে করিতাম-_অপরের কর্তৃত্বাধীনে মহাস্থথেই যেন দ্বিন'কাটাইতে- 
ছিলাম, আমাদের জাতির পরম ্বরূপটি তুলিয়াই গিয়াছিলাম। মনে 
করিতাম, অপর কেহ না৷ থাঁকিলে আমর! মারামারি, কাটাকাটি করিয়াই 
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মরিব।. এ্রমন সময় আসিল, ; বঙ্গভঙ্গ, ও তদনুগামী দৃঃখ-কটের 
বন্যা। ত্র ছুঃখ-কষ্টই আমানের সচেতন করিয়াছে, আমরা এখন 
নিজেদের জাতীয় সত্বার প্রতি অনেকটা আস্থাবান ও অরদ্ধাবান্‌ 
হইয়াছি। আমরাও ক্ষুদ্র নই, দুঃখ-কষ্ট আমাদের ইহাই 
শিখাইয়াছে। ৬ 
* জাতির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মাদর জাগাইয়া তুলিতে 
অরবিন্দ তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শিক্ষায়, দীক্ষায়, বাণিজ্যে, 
শিল্পে-_সর্কত্রই এই স্থাতত্ত্যবোধ উদ্দ্ধ করিয়া তোলাই তাহার মুখা 
উদ্দেন্ত ছিল। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, “আমরা যখন বলিব যে, 
ভগবান আমাদিগকে স্বাধীন করিবেন, তখন পৃথিবীতে এমন কোন 
শক্তি নাই, যাহা আমার্দিগকে নীচে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে। 
পথে বাঁধা দেখিয়া ভীত হইও না । যত বড় শক্তিই তোমার বিরুদ্ধে 
দাড়াক ন! ক্ষন, ভগবানের নির্দেশে সকলই তুচ্ছ হইয়া যাইবে। 
দাসত্ব ওমায়ায় আবদ্ধ হইও না। কোন জিনিষই অসম্ভব বলিয়া 
মনে করিও না, চতুদ্দিকেই অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে। নিজের 
উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে পৃথিবীতে ভয় করিবার কিছুই থাকে 
না। সত্যনিষ্ঠা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের দ্বারা সব-কিছুই জম্ম করা 
সম্তব। এই একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা অলৌকিক কাজ করা যায়। 
ছুর্বল না হইয়া, সোজ। হইয়! দাড়াও 1” 

এই প্রকার অভয় বাণী দ্বারা দেশের লোকের চিন্তধারা তিনি 
পরিবর্তন করিতেছিলেন। দাস মনোভাব/ বা 51276 100008110] 
দ্বারা কোন মহৎ কার্ধ্য সম্পাদিত হয় না। তাহা দ্বারা ক্ষণিকের 
স্খ-নুবিবা হইতে পারে বটে, কিন্তু একটা বিশালজাতি গড়িয়া! উঠে 
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ন্ 


না ।_-দেশবালীর মোহ-পাঁশ ছিন্ন কুরিবার জন্ত অরবিন্দের তখনকার 
"ই প্রয়ামকে অনেকে চরমপন্থী! বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দ্শৈর 
সুক্তির পক্ষে উহ্াই একমাত্র পন্থাঃ। অন্য উপায়গুলি ক্ষণিকের 
'অবলম্বন হইতে পারে, কিন্ত সেগুলি পন্থা নহে, মায়! বা মোহ মাত্র। 


4 
পরী-সংক্কার রি 


আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন, গ্রামের উন্নতি ব্যতীত দেশের 
উন্নতির আশা কল্পনামাত্র | “32910 6০ 6.6 ৮£11229* কথাটি এখন 
প্রায় সকলের যুখেই শোনা যার। প্রকৃতপক্ষেও গ্রামই ভারতের 
প্রাণন্বরপ। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা সভ্যতার প্রধান উৎসস্থল ভারতের 
পল্লী । কৃষিগধান দেশে গ্রামের অবনতি হইলে সমস্ত দেশেরই ক্রু 
অবনতি ঘটিরা থাকে। ৃ 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে আমাধের সমগ্র পুষ্টি গ্রাম হইতে 
সহরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। আমরা সহরের চাঁকচিক্য, আড়ম্বর 
ও স্থুথ-ন্ুবিধা দেখিরা মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা মঙ্কাদঃখ ও অজ্ঞান 
হুইতে উদ্ধার পাইয়া সুখ ও সভ্যতার আলোকে উপনীত হুইলাম। 
এদিকে পল্লীর পুষ্ষরিণী শুকাইয়া আসিল, শিক্ষার টোল নীরব হইল, 
কষকের গোল1 ক্রমশঃ শস্তহীন হইয়া উঠিল, ম্যালেরিয়া গ্রাকে জন- 
শুন্য করিয়া ফেলিল। ্‌ 

এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, গ্রামের মৃত্যুতেই ভারতের মৃত্যু, 
কুতরাং ভারতকে শিক্ষা-পীক্ষায়। ধর্েবকশ্মে পুনরায় উন্নত করিতে 
হুইলে সর্বাগ্রে পল্লীগুপির উন্নতিসাধন প্রয়োজন। অবপ্ত এই সত্য প্রাণে 
প্রাণে বুঝিয! ইহার জন্য নসাপ্রাণ চেষ্টাও যে আরম্ত হইয়াছে, তাহাও 
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শ্রীঅরবিদ্দ 

বলিতে পার! "যায় না। তবে, এ-কাও» পত্য যে, নানাস্থানে ইহার 
কনা কিছু কিছু প্রয়াস আস্ত হইয়াছে । 

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের কিছুকাল পর হইতেই দেশের একদল 
কৃতবিগ্ স্ুুসস্তান দ্বেশের উন্নতির জন্ত সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া 
দেশে জনমত গঠন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তাও 
“তাহাদের দৃষ্টি গ্রামের প্রতি নিবন্ধ হয় নাই। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, 
আবেদন-নিবেদন করিয়াই দিন চলিতেছিল। £ 

এমন সময় বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের হুত্রপাত হয়। এই 
আন্দোলনের মধ্যে দেশবাসীর দৃষ্টি প্রথম বার গ্রামের উপর পতিত 
হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন স্ুুললিত ভাষায় ও ছন্দে বঙ্গবাসীকে 
বাংলার গ্রামে ফিবির! আপিতে আহ্বান করিলেন। এ-সম্বন্ধে তাহার 
বিস্তারিত মতামত তাহার তদানীন্তন বক্তৃতাগুপি পাঠেজানিতে পারা 
যায়। তাহার, স্বদেশী সমাজ? নামক বক্তৃতাটি তখন হয়ত অনেকের, 
কবি-কল্পনা' বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা বাস্তবে পরিণত 
করিবার আচুয়াজন হইতেছে। ॥ 


দেশনায়ক অরবিন্দও এই পল্লীসংস্কারের প্রতি দেশবাপীর : দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। কিশোরগঞ্জের এক সভায় তিনি 'পল্লীঘমিতি' 
সম্বন্ধে বন্কৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজকালকার প্রত্যেক 
 পল্লীসেবকেরই প্রণিধানযোগ্য ॥ 

তিনি মোটামুটি এইরূপ বলিয়াছিলেন-__“ভারতবর্ষে জীবন ও তাহার 
বিবৃদ্ধির 'উপারগুলি ( 203620050065 01110 810 ৪0) ) পূর্ব, 
আমাদের নিজেদেরই হাতে ছিল। আমাদের গ্রামখুলি স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন ছিল। জমিদ্ারগণ ছিলেন গ্রাম্বগুলি ও কেন্দ্রীয় শাসনচক্রের 
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€ ৩৩] £09008 সিড়ি) * মোগন্থত্রের উপায় এবং “কেন্দ্রীয় 
শাঁসনচক্রে জাতির প্রাণের সাড়া অনুভ্ধত হইত। এই সকল উপ্রায়ই 
এখন নষ্ট বাঁ নষ্প্রায় হইয়াছে । জাতি ছিসাবে বাচিয! থাকিতে হইলে 
আমাদের শক্তির কেন্দু গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে । আমাদের 
ভি/দির জন্য ইহাদের একান্ত আবশ্তক। ইহাদের সর্বপ্রধান হইতেছে 
আমাদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বতন্ত্র গ্রামগুলি। ইহাঁদেরই উপর আর 
সমস্ত *নিভর করে। ভারতের জীবনযাত্রার ভিত্তি ও ভারতের প্রাপ- 
শক্তির সকল রহস্ত এইখানেই নিহিত রহিয়াছে । স্বরাজের প্রবর্তন 
করিতে হইলে, সর্বপ্রথম আমাদিগকে গ্রামগুলির প্রতিই দৃষ্টি দিতে 
হইবে । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি বিষয়েও আমাদের বিশেষ 
সাবধান হইতে হইবে । আমাদের নৃতন জাতিগঠনের দিনে গ্রাম- 
গুলিকে পরস্পর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে চলিবে না। 
প্রত্যেকটি গ্রামকে পাশ্ববর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে একটি যৌঁগস্থত্রে আবদ্ধ 
করিতে হইবে। গ্রামগ্তলি আবার সমগ্র জেলার সঙ্গে, জেলাগুলি 
প্রদেশের সঙ্গে, প্রদেশগুলি সমগ্র দেশের সঙ্গে এক উ্দশ্তে মিলিত 
থাকিবে। পল্লী জাতির অবয়বের জীবকো স্বব্ূপ। জাতির উন্নতি 
বিধানের জন্য এই জীবকোষগুলিকে সুস্থ 'ও সব্ল করিতে হইবে। 
পল্লীর উপরেই স্বরাজের প্রাণ প্রতিষ্টা করিতে হইবে (নিস 
[09211090000 6196 5111509 )1 | 

“পল্লী-সমিতি একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান 
কেবল তর্ক-বিতর্ক, বা আলোচনার ক্ষেত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত কর্ণ 
চেষ্টার হনস্বরপ এই প্রতিষ্ঠান গ্রামে বিদ্যালম্ন স্থাপন করিবে, 
সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া বালকের! দেশহিতৈষী ও আত্মনির্ভরশীল 


। £ 
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ৃঁ শ্ীঅরবিন্দ রি 
হুইতে পারিবে পল্লীর যাবতীয়. , বিচ্বু-পন্দীতেই সমাধান করিতে 
হইবে । আত্মরক্ষা, স্বাস্থ, স্থানীয় 'লোকহিতকর কার্ধয__সকল ব্যবস্থাই 
রি ল হইতে হুইবে। গ্রামগ্ুলিকে পুনরায় আত্মনিরশীল 
1 তুলিতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখিলে চলিবে 
না। শ্বরাজের প্রধান উপকরণ হইতেছে, আত্মনির্ভরতা ও 
স্বাতত্্-_এবৎ :এই উভয় গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে পল্লী-সমিতির 
ঘবারা। 
“ম্বরাজলাভের অন্য একটি উপায়, জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাবের 
উদ্বোধন । এই জাগরণের প্রধান অন্তরায় হইতেছে, শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিতদের মধ্যে একটি দুর্গম ব্যবধান | পল্লী-সমিতি এই ব্যবধান 
দুর করিতে পারে। গ্রামেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মিলিত হইতে 
পারে, এবং এই মিলনের ফলে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিতরাও স্বরাষ্জের 
তাৎপর্য বুধিতে পারিবে । তাহারা পল্লী-স্বরাজ প্রথমে বুঝিয়া পরে. 
ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশের স্বরাজের অর্থ বুঝিবে। 

“ম্বরাজলাভের জন্য অন্য একটি প্রয়োজনীয় গুণৎ হইতেছে 
একতা বা দেশবাসীর পরম্পরের প্রতি সহান্তৃতি বা দরদ । নান! 
কারণে সে সহানুভূতি এখন আর দেশে নাই। হিন্দুমুসলমানে, 
প্রজায় জমিদ্বারে আ'র পূর্বের ন্যায় সম্প্রীতি নাই) একে অন্যের 
অভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে না। এই সহানুভূতির জন্যও 
পল্লী-সমিতির প্রয়োজন । পল্লী-সমিতি দ্েখিবে যাহাতে সকলে অন্যের 
অভাবে ছ্ুখ অনুভব করে।” 

এই প্রকারে অরবিন্দ নানাভাবে দেশের পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে তাহার * 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, একটি স্থানেও যদ্দি এই 
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| । ৰা এ 
আদর্শ লইয়া কার্য করা হয়, তা হইলেই সে আদর্শ জুদুর তবিযাতে 
একদিন ব্যাপকভাবে সফল হইবে। অরবিন্দ দ্েখাইফ়্াছেন যে, কেবল 
কতকগুলি বক্তৃতা করিয়া পরকে গালি দিলেই আমাদের ুক্তিলাভ 
হইবে না। সর্ববিষয়ে আমাদের দাঁপ-মনোভাব বা পরমুখাপেক্ষিতা 
দবর (করিতে হইবে। শিক্ষায়, দীক্ষার, বাণিজ্যে, শিল্পে, আত্মরক্ষা, 
সমাজে, বিচারে, আচারে--সকল ক্ষেত্রেই আমল পরিবর্তন আনয়ন, 
করিয়া, আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। 

দেশের ক্ষুদ্র যে-কোন স্থানে সামান্য ভাবেও যর্দি এই আত্ম- 
কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলেই সফলতার দিন আসিবে। 
স্থৃতরাৎ পল্লী-সংস্কার জাতিগঠনের প্রধান উপার। অরবিন্দ এ বক্তৃতার 
উপসংহারে যথার্থ কথাই বপিয়াছেন_-“একটি জিলার় এই সমস্তার 
সমাধান হইলেই সুদুর ভবিন্যুতে সমগ্র বাংলায় ও ভারতবর্ষে স্বরাজ 
আসিবে ।” 


পশ্থানির্দেশ 

মুক্তির পন্থা নি কোন্‌ পথে গেলে দেশবাসীর সাধনা সিদ্ধ 
হইবে? এই পন্থা লইয়া তর্ক-বিতর্কের অন্ত নাই। প্রত্যেকেই 
বলেন, “আমার নির্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই আঙ্গ যাহ! 
স্থির পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হইল, কাল তরুণের দল আসি: তাহার - 
সকল ব্যবস্থা 'ওলট-পালট করিয়া নৃহনের জরধবজা উড়াইল, আবার 
কিয়ংকাঁল পরে তাহাই প্রাচীন পন্থা বলিয়া অবজ্ঞাত হইল। 
ইহাই সংসারের নিয়ম। 

ভারতের মুক্তি কোন্‌ পথে আগিবে? একদল বলিবেন, “ভারত 
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ূ নদ 


কি পৃথিবীর বাহিরে? পৃথিবীর, ইত্াস পড়, সকল দেশে ফে 
পন্থায় মুক্তি আসিয়াছে, ভারতেও সৈই পথে আসিবে ।, 

কিন্তু ভারতবর্ষের মনীষিগণ তাহার মুক্তির অন্য পন্থা! নির্দেশ 
করিয়াছেন। তীহারা বলিয়াছেন যে, অন্ত দেশে অনুষ্থত পন্থা বাহিরের 
পন্থা, ভারতবর্ষ উহার অনুকরণ করিবে না। এ গতান্তুগতিকের গঙ্া 
ত্যাগ করিবার জন্ঠই ভারতবর্ষের যুক্তির আগু প্রয়োজন। বৃদ্ধ, 
চৈহসোর পবিভ্রভূমিতে হিৎসায় উদ্ধার মিলিবে না শক্তিমান প্রেমের 


দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হইবে। 
বর্তমানের শ্রেষ্ঠ জননারকগণও এই অহিংসার পন্থাকেই ভারতের 


একমাত্র পন্থ|! বলিয়া! মনে করেন-_এবং এই পন্থায়ই আমাদের হতভাগ্য 
দেশের ফুক্তিত্র সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। পৃথিবীর রণ- 
কলাস্ত নরনারীর৪ বোধ হয় আজ ভারতবর্ষের অহিংসার বাণী গ্রহণ 
করিবার যথার্থ সময় আসিয়াছে । 

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে “অহিৎসা” বাক্যটি ততদুর উচ্চারিত না 
হইলেও, এবং ক্ষণে-্ষণে প্রথম জাগরণের আবেগে ক্রটি-বিঢুযুতি ঘটিলেও 
দেশের নার়কগঠ দেশকে অহিৎসার পথে চালিত করিতেই প্রয়াস 
পাইতেন। তামসিক অবসাদ হইতে সগ্ভোথিত হইয়া দেশের যুবকগণ মধ্যে 
মধ্যে হিংসার-পথে গিয়াছেন বটে, কিন্তু অরবিন্দ প্রমুখ নেতাগণ বারম্বার 
অহিংসার পন্থাই নির্দেশ করিয়াছেন । সরকার তখন দেশের এই নৃতন 
জাগরণ সহ করিতে না পারিল্না, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, অরবিন্দ প্রমুখ 
পুত-চরিত্র জননায়ক্দের বিপ্লববারিগণের নেতা আখ্যা দিয়াছেন এবং 
লোকচক্ষে তাহাদের হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টারও ক্রুটি হয় নাই। ৮ 

১৯০৯ সালে জুলাইর মাসে জনরব উঠিল যে, অরবিন্দকে সরকার; 
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্রীঅরবিন্দ 
পুরা গ্রেপার করিয়া ি্বাপ্টিত করিবেন। তখন নির্াজনের যুগ । 
অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ককুমার মিত্র, লালা লাজপত রায়, লোকমান্ট তিলক 
প্রভৃতি চরম-গন্থী সকল নেতাই নির্বামিত হইয়াছেন। তাঁহার নির্ধাসনের 
গুজব শুনিয়া অরবিন্দ দেশবাসীর কর্তব্য অন্বন্ধে একখানি 00৫7 
1907 বা "খোল! চিঠি, প্রকাশিত করেন। এই পত্রখানি প্রত্যেক 
দেশপ্রেমিকের প্রণিধানযোগ্য। পত্রধানিতে অরবিন্দ পন্থা সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের মন্ার্থ এইস্থানে প্রদত্ত হইল।__ 
আমাদের স্বরাজের আদর্শের মধ্যে অন্ত কোন জাতির প্রতি ব 
আমাদের দেশের বর্তমান শাসনতস্ত্রের প্রতি কোন বিদ্বেষের ভাব নাই। 
আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র স্বেচ্ছাচারমুূলক, আমরা ইহাকে 06100079110 
বা গণতন্ত্র করিতে চাহিতেছি। বিদেশীয় শাসনতন্ত্ের স্থলে আমরা 
ভাগ্ধতীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। আঁমাদের এই ইচ্ছা থাকিলেই 
ইহার মধ্যে বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব থাকিবে, এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। 
আমাদের দেশপ্রেমের আদর্শে ভিন্তি প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের উপরে প্রতিষিত 
এবং ইহা জাতির ফিলনেরও উদ্ধে সমগ্র মানবজাতির মিলনের কল্পনা 
পোঁধণ করে। জে মিলন সমকক্ষ, স্বাধীন মাঁনবের মিলন, প্রভু-তৃত্য 
বা খাদ্য-খার্দকের মিলন নহে । আমরা আমাদের জাতীয় স্বাতন্তের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে চাই, কারণ তাহা দ্বারাই সমগ্র মানবের মিলন 
সম্ভবপর হইবে _লেই মিলন বিভিন্ন জাতির বহির্গত বিশেষত্বগ্গপ লোপ 
করিয়া হইবে না, পরন্তু অন্তর্গত মিলনের বিববশ্বরূপ ঘ্বণা, হিংসা এবং 
ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করিয়া সম্ভব হইবে। যাহারা ভ্রযবশত: আমাদের 
' অধিকার অস্বীকার 'করে, তাহাদের বিরুদ্ধে উদ্ভম করিলেই যে তাহাদের 
প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে হইবে এ কথা সত্য নহে। 
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শ্রীঅরবিন্দ 


সকল প্রকার ছুঃখ-কষ্ট সহা করিয়া ফার্যোত্ীরের চেষ্টা করিতে হইবে। 
কাহাল্কও কিছুমাত্র খাতির না কিয়! সাহসের সহিত সত্যকথা বলিতে 
হইবে। উন্নতি-পথের বিদ্ব দূর করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আইন-সঙ্গত ও 
নৈতিকশক্তি-সন্ভৃত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 

আত্মনির্ভরশীলত্তা ও নিক্ষিয় প্রতিরোধ (753156 7681868066 )-_ 
এই দুইটিই আমাদের পন্থা । সম্মিলিতভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে আমাদের 
শিল্প, বাণিজ্য, ব্যক্তিগত বিরোধের বিচার, উৎসবের দিনে শৃঙ্খলা' ও 
শাস্তি-রক্ষা, দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা, ছুতিক্ষ-গীড়িতদের সাহায্যদান, শারীরিক 
মানসিক ও আধিক সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা, দেশের আত্যন্তরীণ 
বিষর সম্বন্ধে বর্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত বিরোধ না করিয়া ব্যবস্থা 
প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি জাতীয়তাবার্দীদের কন্ম-পদ্ধতি। 

যে শাসনং্পদ্ধতির মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না, তাহার সহিত 
আমার্দিগের সহযোগিতা ও থাকিবে না। সকল প্রকার দেশীয় সামগ্রীর 
সমাদর করিতে হইবে এবং তাহার উন্নতির জঙ্ত ব্যক্তিগত আপাছ- 
অস্ুবিধাগুলি সা করিতে হইবে। এই ভাবে শিক্ছিয় প্রতিরোধের 
আদর্শের ভিত্তি স্থাপিত হইলে, পরে প্রয়োজন মত ইহার পদ্ধতির পরিবর্তন, 
নংস্কার ও উন্নতি করা যাইবে 1 

আত্মনির্ভরধীলতা ও নিক্ষিয় প্রতিরোধের (0985০ 7881868008 ) 
শন্থাই অরবিন্দ বারশ্বার প্রচার করিয্নাছেন। ভারতবর্কে হিংসার 
পথে যাত্রা করিতে তিনি কখনই প্রবুদ্ধ করেন নাই । তবে স্বাতত্রা- 
শীভের জন্য দেশবাসীকে তিনি মুক্তকণ্ঠে সকল প্রকার সুখ, এমন কি ৪ 
পণ পর্য্যন্ত, বিসর্জন দিতে বলিয়াছেন । 


পেস পপ পি ৬ 
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কন্মযোগী অরবিন্দ 


অনেকের মুখেই এখন শোনা যায় যে, আজকাল বাংলাদেশে উপযুক্ত 
নেতা নাই। এমন নেতা চাই, ধিনি নির্ভয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবাকে 
্রত্বরূপ মনে করিয়া দেশবাপীকে চালিত করিতে পারেন। ধিনি 
লোকনিন্দায় ভয় পান, লোকদের মনন্তষ্টির জন্য তাহাদের অগ্রি্ন ত্য কথ! 
বলিতে সাঁহস করেন না, তিনি প্রকৃত নেতা! হইতে পারেন না। 
চারিদ্বিকে বাদ-বিসম্বাদ, উত্তেজনা ও কলকোলাহল, তাহার মধ্যে যে 
ন্যক্তি সুদুর লক্ষ্যের প্রি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেশবাসীকে পরিচালিত 
করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নেতা । মনে রাখিতে হইবে বে, নেতা 
দেশকে চালিত করিবেন, দেশ নেত'কে চালিত করিবে না। দৃটসন্কর, 
অবিচলিতচিত্ত, ইন্জিমুজমী বীরপুরুষই গ্ররুত নেতা হইবার অধিকারী 
কাপুরুষের নেতৃত্ব ম্পদ্দে চলিতে পারে, বিপদে বা 'বিবাধ-বিসম্বাদের 
মধ্যে চলে না। 

বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, বাঁধলাঁদেশ অরবিন্দের স্তায় সর্ধত্যাগী 
নেতাকে প্রথম জাগরণের মুহুর্তে লাভ করিয়াছিল। গ্রন্মতপক্ষে 
অরবিন্দের রাজনীতি ধর্েরই রূপান্তরমাত্র ছিলি। অরবিনেদ কর্মস্থল 
জীবনকে বর্তমান যোগস্থ জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়! দেখিলে সুবিচার করা 
পভ্ইবে না| তীহাঁর কন্মুজীবনেও বর্ধমান ধর্মজীবণের স্চনা ও লক্ষণ 
প্রকাশ গাইত। বরোদার অবস্থানকালেই লেলে নামক একজন সাধুর 
নিকট হইতে তিনি মোগের পন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ লাভ করেন। 
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পর, বাংলায় আগমন করিয়া তাহার রাজনৈতিক জীবনেও তিনি 
জীবন হইতে বিছাত হন নাই। গীতায় প্রচারিত কর্যোগের সাধন- 
থ তিনি তথন অগ্রসর হইতেছিলেন। কর্মের মধ্যে সেই ধন্মজীবনের 
্ট প্রকাশ না হইলেও কর্মবিরতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । 
রাবাসে তাহার ধর্শজীবনের পরিচয় দেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ * 
ভকরিল। এই সময়ে তাঁহার ধর্মসীবনের কথ। পূর্বেই উল্লেখ কুরা 
ঘাছে। 

এঁ-যুগের অন্যতম নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাহার অনুপম 
বর্বাসিতের আত্মকথাঁয়” অরবিন্দের কাবাঁবাসকালীন ধন্মজীবনের যে স্বল্প 
চর দিয়াছেন, তাহাতেই প্রম!ণ হয় যে, অরবিন্দের রাজনীতি ধর্ম হইতে 
ন্ব ছিল না। তিনি আলিপুত্ন জেলের কথার উল্লেখ করিনা লিখিয়াছেন, 
রবিন্দবাবুর" জন্ত একটা কোণ নিদিষ্ট ছিল। মস্ত প্রাতঃকাঁল তিনি 
খোনে আপনর সাধন-ভজনের মধ্যে ডুবির থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার 
টা তাহাকে বিরক্ক করিলে৪ কোঁন কথাই কহিতেন না) অপরাহ্ে 
তিন ঘণ্ট। পাইচারী করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও দশ্বশান্ 
॥ করিতেন ।” 

অন্য এক স্থানে উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “এই হট্টগোল ও দলাদলির 
য. একেবারে নিশ্চল স্থান্ুর মত বসিরা থাকিতেন-__অববিন্দবাবু। 
ন কথাতেই হী, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহ্রীদেত্র নিকট 
ত তাহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভূত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম । 
"মাথার মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না? কিন্তদেখিতাম ৮ 
অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেলে চক্চক্‌ করিতেছে! একদিন সাহসে 
করিয়া জিজ্ঞাস। করিলাম, “মাঁপনি কি ম্নান 'করিবার সময় মাখাদ় তেল 
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দেন?” অরবিন্দবাবুর উনি চমকিয়া গেলাম । তিনি বলিলেন__ 
'আমি ত স্নান করি না।” জিজ্ঞাসা করিলাম_-“আপনার চুল এত চকৃ- 
চক্‌করেকি করিয়া?” অরবিন্ববাবু বলিলেন_- সাধনের সঙ্গে সঙ্গে 
আমার শরীরের কতকগুলি পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে । আমার শরীর 
হইতে চুল বপা (2) টানিয় লয়।"****ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া 
থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে, অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চ্ষুর 
মত স্থির হইয়| আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই 1...... 
দুই-একজনকে তাহা দেখাইলাম ; কিস্কু কেহই অরবিন্দকে কোন কথা 
জিন্ঞাসী করিতে সাহস করিল না । শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাহার 
কাছে গিয়। জিজ্ঞাস] কবিল-_-আপনি সাধন ক'রে কি পেলেন ?' অরবিন্দ 
«সেই ছোট ছেলোটর কাধের উপর হাত রাখির হাসিয়া বলিলেন__ 
“ঘা খুঁজ ছিলাম, তা পেয়েছি । " 
কারাবানকালে অরবিন্দের ধর্ম-চর্চা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার পূর্ব হৃইতেই তাহার সমস্ত কর্ম ধন্মসাধনার অঙ্গ ছিল। 
রাজনীতির আবিলত। তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই- তিনি 
ভারুতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাহার আত্মার বাণী 
প্রচার করিবার জন্য | গীতার “মা ফলেষু কদাচন” ও আত্মার অমরত্ব তাহার 
প্রতিদিনকার কর্ম-কোলাহল-্ষুন্ধ জীবনের মধ্যেও উপলব্ধি করিতে 
তিনি চেষ্টিত ছিলেন । 
তিনি বুবিযাছিলেন যে, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার দ্বারাই জীবনকে 
« যথার্থ ভোগ করা থায় এবং তাহ] দ্বারাই দেশকে উন্নত করা সম্ভব হইবে। 
ভারতের বন্তমান অবস্থা তামসিক। সাত্বিকতার পূর্ণ স্বাদ লাভ করিলে 
মানুষের যে শুদ্ধ অবস্থা লাভ হয়, ভারতবর্ষ সে-অবস্থা হারাইয়। 
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মপিক অবসাদে মঞ হইয়াছে। যে খরুউরোপকে আমরা বন্তৃতান্ত্রিক " 
য়া দ্বণা করি, লেই ইউরোপ আঁজ প্রকৃতপক্ষে আত্মার সাধনার 
মই অগ্রসর হইতেছে। আর উপনিষদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ (তাহার) 
টিন সম্পদের কথা ভূলিয়া জ্ঞান ও শক্তিহীন অবস্থায় আজ' 
পদ্বানত। 

কেহ কেহ বলেন, ধর্মই ভারতবর্ষের সর্বশাশের মূল। প্ররুতপক্ষে * 
কথার মধ্যে সত্য নাই, কারণ এই স্থলে ধর্মের মূল অর্থ আমরা 
রূপ মনে করিতেছি। যে-ধম্ম মানুষকে কেবলমাত্র প্রতিদিনকার 
নারযাত্রার বাহিরে লইয়া যাঁয় না, যেধশ্ম মানুষকে নিক করে, 
ধর্ম গ্রাণহীন অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই আবদ্ধ, যেধর্ম যান্ষকে নিত্য 
সত্যের সন্ধানে পরিচালিত করে না, সেই ধর্মকে প্ররূত ধর্ম 
ম অভিহিত করা যায় না। 
অরবিন্দ "বুঝিয়াছিলেন বে, ধন্মুই ভারতের সম্পদ, কিন্তু সে-ধর্ম 
করিবার জন্ত সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রয়োজন হয় 
| যোগস্থ কুরু কশ্মাণি সঙ্গৎ ত্যন্তা ধনঞ্কয়_এই উপদেশ ভারতবর্ষের 
বিশেষভাবে গ্রহতীয়। তামসিক অবসাদ কাঁটাইবার জন্য আজ 
যাজন হইলে ইউরোপের স্ঠায় রাজসিক হইতে হইবে। আত্মাকে 
সন্ন করিলে চলিবে না বীরের ন্যায় আপনাকে আপনি উদ্ধার 
টতে হইবে। ভগবানের যন্্শ্বরূপ হইর1 সংসারের সকল কর্তব্য কর্ম 
তে হইবে। অরবিন্দের রাজনীতি এই কর্খমুযোগের'ই গ্রতিকনপ ৷ 

ন বারশ্বার এই 'কর্মযোগের” কথাই দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন। 
'কর্মযোগীর আদর্শ সম্বন্ধে অরবিন্দ বলিয়াছেন, “এক ভারতবাসীই৬ , 
বিশ্বাস করিতে পারে, সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয় 
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'দিতে পারে। স্ুুতরাধ সকলের আগে হও ভারতবাসী.। তোমার পিত- 
পুরুষের সম্পদ্‌ উদ্ধার কর।” উদ্ধার কর আর্ধ্যের চিন্তা, আর্ষ্যের সাধন!) 
আধ্যের স্বভাব, আর্যের জীবন-ধারা | উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগ- 
দীক্ষা। এ-সকল শুধু মস্তিফ দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে 
চলিবে না, জাগ্রত জীবনে উহাদ্বিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে। 
“জীবন-ক্ষেত্রে এ্-ঘকল বস্ত মুত্তিমান করিয়া তোল, তোমরা 
মহান, শক্তিমান, বীর, অজেয়, নির্ভীক হইয়া ফড়াইবে। জীবন বা 
মৃত্যু তোমাদ্রিগকে কোন শঙ্কাই আনিয়] দিবে না! দুঃসাধ্য 
অসম্ভব- এ-সব কথ ০তামাদের ভাষায় আর স্থান 
পাইঢের না! অন্তরাত্মামথ যে শক্তি তাহাই অসীম, অনন্ত_বাহিরের 
সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া 
পাও; মায়ের আসন এইখানে, শক্তি সঞ্চার করিবেন বলিয়াই 
তিনি পুজার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। তাহাতে তোমাদের শ্রদ্ধা অটুট 
রহুক, তাহার সেবা তোমরা কর, তোমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাজ্ঞা 
সব তাহার ইচ্ছার মধ্যে হারাইয়া৷ ফেল, তোমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কার 
দ্বেশের বৃহত্তর অহম্কারে, তোমাদের পৃথক পৃথক্‌ স্বার্থপরতা সব জগতের 
স্বার্থে ডুবাইয়। দাও। নিজের ভিতরে শক্তির উৎস উদ্ধার করিয়া 
আন-__তবে আর সব জিনিষহ তোমব1 অবলীলাক্রমে ফিরিয়া পাইণব-- 
সামাজিক স্বাস্থ্য, রাষ্্রী স্বাধীনতা, বিশ্বচিন্তার নায়কত্ব, ₹*গুলের 
রাজচত্রবর্তীত্ব।” 

এই কম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বারম্বার প্রতিপন্ন করিয়াও অরবিন্দ সুদুর 
পণ্ডিচারীতে কর্মকেন্্র হইতে কেন সরিয়া আছেন, এই প্রশ্ন কর্মপটু 
যুবকর্দের মনে স্বভাবতঃই উখিত হইতে পারে। তাহার সহুত্তর অরবিন্দের 


১৭৪ 


নবিদ 


গ্রতিভা-প্রহ্ত রচনা হইতেই পাও যায়। "শাস্তির শক্তি” সম্বন্ধে 
অরবিন্দ লিখিতেছেন_-“ঘোগীর কর্ম সাধারণ মানুষের কর্মের মত 
হইতে পারে না। তাহাকে দেখিয়া অনেক সময়ে মনে হইতে পারে, 
তিনি যেন পাপকর্থে অনুমতি দিতেছেন, ছুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের সকল 
প্রকার চেষ্টা এড়াইয়াই চলিয়াছেন, অত্যাচারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
যে সব বার-হদর এাড়াইয়াছে তাহাদের প্রতি কোন অহান্ভৃষ্চি 
দেখাইতেছেন না ; যেন ভিনি পিশাচবং। অথব| লোকে তাহাকে জড় 
বলিয়া মনে করিতে পারে-ঘেন কাঠ-পাথরের মত নিথর নিশ্চল ; কারণ 
যেখানে কাজ করা উচিত, সেখানে তিনি নির্বিকার হইয়া বসিয়া 
রহিরাছেন, যেখানে মানুষ চাহে মুখ ফুটিরা কথা কহা সেখানে তিনি 
নির্ববাক্‌, যেখানে হৃদয়ের গভীর আবেগ উত্তেজনা আশা করে সেক্ষেত্রে 
তিনি অবিচলিত। আবার যখন তিনি কোন কাজ করেন, 
তখন মানুষ হয়ত তাহাকে বলিবে উন্নত্ব__পাগল, অপ্রক্কৃতিস্থ, 


"আমাদের প্রাচীন শিক্ষার্ণীক্ষার আদর্শ ছিল “বীর হওয়া, কিস 
তাহার অর্থ নয় তামসিক হওয়া, জড়পদার্থ হইয়া গড়া। তামপিক 
মানুষের নৈষ্্য চারিদিকের শক্তিরাজীর পথে বুহৎ বাধা; কিন্ত 
€ষাগীর টনক্ষন্স্য হৃষ্টি-স্থিভি-প্রলয়কারী। যোগীর 
ক্রিয়াশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির মতই খজু, বিপুল, বিরাট ।:..*** 
মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ_স্থলের কলকলায়িত ঘটনা-শ্রোতের মধ্যে__ 
স্বলের এই আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের সত্য সেধৰিতে গারে নাঁ। 
ঠিক সেই রকমে যোগীর কর্ধধারাঁও মানুষে বুঝিতে পারে না, কান্তণ 
ঘোগী বাহিরে এক, ভিতরে আর। কোলাহলের কর্মের শক্তি বিপুল, 
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শ্রীঅবিন্দ 


বনদেহ নাই_জেরিকে! নগরীবু দেউল শব্দের সংঘাতেই না ধবসিল়া 
পড়িয়াছিল? কিন্তু স্তব্নতার,“নীরবর্তীর শক্তি অসীম-_কারণ, বাহিরের 
কর্মে প্রকাশ পাইবার পূর্বের তাহারই অন্তরে সকল বৃহৎ শক্তি আপনাকে 
প্রস্তুত করিয়া লইতেছে 1” 
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মহাঁপুরুষ-সঙ্গম ঃ 
রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ 

অরবিনের পণ্ডিচারী-প্রয়াণের নছদিন পরে কবিগুরু ববীন্দরনাথ 
১৩৫ সালে পণ্ডিচারীতে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন ॥ তৎপর 
রবিনের সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ১৩৩৫ সাঁলের 
বিণ মাসের 'প্রবাসী”তে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে বাংলার এক 
কুট-মণি বাংলার অন্য একটি শ্রেষ্ঠ রত সম্বন্ধে যাহ] লিখিয়াছিলেন, তাহা 
স্থলে উদ্ধৃত হইল।-- 

“অনেক দিন মনে ছিল অরবিনন ঘোষকে দেখবো । সেই আকাক্কা 
৭ হলো তীকে দেখে থা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখতে 
জা করি। 

খৃষ্টান শাস্তে বলে বাঁণীই আছ্যাশক্তি। সেই শক্তিই স্ট্রিরপে প্রকাশ 
য়। নব ঘুর নব স্বষ্টি, সে কখনো পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ থেকে 
মে আসে না। যে-যুগের বাণী চিন্তায় কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির 
তন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবধুগ। 

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ও, অন্তেও | এই শব্দটিকে 
পের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো,_কানের শঙ্কুহরে 
[সীমের নিশ্বাস। 

ফরাপী রাগ্রীবিপ্রবের বান ডেকে যে-যুগ অতল ভাব-সমুদ্র থেকে 
নশব্দে ভেসে এলো তাকে বলি যুরোপের এক নব যুগ। তার কারণ 
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রী 
এ নয়, সেদিন জ্রান্দে যাঁরা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে 
লড়াই বাধালে। তার কারণ সেই “যুগের আদিতে ছিল বারী। সে- 
বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশ রাষ্ত্রিক প্রয়োজনের খাচায় বাঁধা খবরের 
ঝাগজের মোড়কে ঢাকা ইন্কুল বইয়ের বুলি আওড়ানো টিয়েপাখী নয়। 
সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশ-বিহারী বাণী; সকল মানুষকেই পূর্ণতর 
শিনুষ্যুত্বের দ্রিকে সে পথ নির্দেশ ক'রে দিয়েছিল। 

একদা ইটলির উদ্বোধনের দূত ছিলেন মাট্সীনি, গারিবল্ডি । তীর 
যে-মন্ত্রে ইটালিকে উদ্ধার করলেন সে ইটালির তৎকালীন শক্র বিনাশের 
ভ্রুত ফলদ্রায়ক মারণ উচাটন পিশাচ মন্ত্র নয়, সমস্ত মানুষের নাগপাশ 
মোচনের সে গরুড় মন্ত্র নারার়ণের আশীক্বার্দ নিয়ে মর্ত্যে অবতীর্ণ । 
এইজন্ে তাঁকেই বলি বাণী। আন্বুলের আঁগার যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা 
অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিবে নিতে পারে। সেই ম্পর্শবোধ 
তারই নিজের । কিন্তু সুর্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে 
আকাশে বিস্তৃত, তা প্রত্যেক প্ররোজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক 
প্রয়োজনের অতীত। গেই আলোকেই বলি বাণীর রূপক। 

সায়ান্স এক দিন বুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন? বন্তুজগতে 
শক্তির সঙ্জান জানিয়েছিল ঝলে না। জগংতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা 
ঘুচিয়েছিল ঝলে। বস্ত্রসত্যের বিশ্বকূপ স্বীকার করতে সে-দিন মান্য 
প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে । আজ সায়ান্স সেই যুগ পাঁর ক'রে দিরে 'সর 
এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দীড় করালে। বঙ্করাজ্যের 
চরমসীমানায় মুল তত্বের দ্বারে তাঁর রথ এলো । সেখানে স্থষ্টির আদি 
, বাঁণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্মকাণ্ড থেকে যেই এলো 
জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এলো সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন 
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£রে আত্মাকে,ডাক প'ড়লো। সেই, আত্মা বন্ত্রগালিত কর্থের বাহ্‌ন 
নয়, আঁপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করেখ। সেই যুগে মান্থুষের জাগ্রপ্ত চিত্ত 
ব'লে উঠেছিল, চিরস্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হলো! বেঁচে যাওয়া; তার 
উল্টাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল, “্য এতদ্বিদুরমৃতচন্তে 
ভবস্তি |” 

আর এক দ্রিন ভারতে উদ্বোধনের বাণী এলো । সমস্ত মানুষকে ডা 
পঃড়লো,__বিশেষ সক্কীর্ণ পরামর্শ নিবে নয়, ষে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে 
যায় তারি বাণী নিন্বে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার * সমগ্র 
উদ্বোধিত শক্তির বোগে বিপুল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে । 

বাণী তাকেই ঝলি যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে 
অভিব্ক্তির দ্রকে আহ্বান ক'রে আনে, ব! উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে 
অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য ব'লে সপ্রমাণ করে। প্ররুতি পণ্তকে 
নিছক দ্িন-মজুরী ক'রতেই প্রত্যহ নিযুক্ত করে রেখেছে। সৃষ্টির ঝাণী 
সেই সঙ্কীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রার উদ্ধার করে 
দ্রিলে বার লক্ষ্য উপস্থিত কালকে ছাড়িরে বার | মানুখের কাঁনে এলো 
টিকে থাকক্টে হবে, একথা তোমার নন ; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, 
সেজন্যে ম'র্তে যদি হয় সেও ভালো । প্রাণ যাপনের ধদ্ধ গণ্তীর মধ্যে 
যে-আলো জলে সে রাত্রির আলো, পশ্থদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু 
মান্য নিশাচর জীব নর । 

সমুদ্রমস্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দের তলার রত্বকে 
তীরে আনার কাজে । এতে করে বাইরে সে বে সিদ্ধি পার তার চেরে 
বড়ো সিদ্ধি তার অন্তরে । এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা । এতেই 
আপন প্রচ্ছন্ন দৈবশক্তির পরে মানুষের অ্রদ্ধা ঘটে । এই শ্রদ্ধাই নৃতন 
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যুগকে মর্ত্য সীমা থেকে অমর্ত্ের দ্রিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়। এই 
শর্ধাকে নিঃসংশয় স্পষ্টভাবে দেখা বায় তাঁর মধ্যে, বীর আত্ম! স্্ছ দ্রীবনের 
আকাশে মুক্ত মহিমার প্রকাণিত। ক্বেশ্মাত্র বৃদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি 
নয়স্উগ্যম নয়, যাকে দেখলে বোঝা যাঁয় বাণী তাঁর মধ্যে মুত্তিমতী । 

আজ এইব্প মানুষকে যে একাস্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চারদ্বিকেই 
আঞ্জ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-বিশ্বসই আত্মঘাত। 
তাই রাষত্িক স্ার্থুদ্ধিই আজ আর সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে 
ফেলেছেঁ। মানুষ বস্তুর মূলে সত্যকে বিচার ক'র্ছে। এম্নি ক'রে 
সত্য যখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হন আর কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র 
হ'য়ে ওঠে, সে-লোভের আর তর্‌ সয় না । বিষয়-সিদ্ধির অধ্যবসাঁয়ে 
বিষয়বুদ্ধি আপন স!ধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত করতে পারে ততই তার 
জিৎ) কারণ, তার পাওয়াটা হ'লে! সাধনাপথের শেষপ্রান্তে। সত্যের 
সাধনায় সর্ধক্ষণেই পাওয়া । সে যেন গানের মতো, গাওয়ার 'অস্তে সে 
গান নয়, গাওয়ার অমস্তটার্ মধ্যেই । সে বেন ফলের সৌন্দর্য্য, গোড়া 
থেকেই ফুলের সৌন্দর্য্য যার ভূমিকা । কিন্তু লোভের প্রবলভায় সত্য 
বখন বিষয়ের 'বাহন হয়ে উতলো, মহেন্দ্রকে তখন “উচ্চৈ-শ্রবার 
সহিসগিরিতে ভন্তি করা হ'লো,তখন সাধনাটাকে ফীকি দিয়ে, সিদ্ধিকে 
দিধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাঁতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হ্য় বিকৃত। 

সুদীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত ক'রে বামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্.. 
হ"য়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঁঢ়তর ক'রে উপলদ্ধি ক'বেুছেন 
সীতার প্রেম । তার সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদ্দিন 
প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আন্লেন। 

কিন্তু রাবণের চেয়ে শক্র দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে 
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ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাঁকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব 
করতে চাইলেন, তকে * ঝল্লেন, সর্ধজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় 
অনতিকাঁলেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু একমূহর্তে জাদুর 
কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপযাঁন ঘটে | দশজন সত্যকে 
যদি না স্বীকার করে, তবে সেটা দ্শঙ্জনেরই দুর্ভাগ্য, সত্যকে যে সক 
'ঘশজনের ক্ষুদ্র মনের বিরুতি অন্ুদারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ 
যেন না ঘটে। সীতা বল্লেন, আমি মৃহূর্তকালের দাবী মেটাবার অসম্মান 
মান্ব না, চিরকযালর মত বিদ্বান নেবো । রামচন্ত্র এক নিষিষে সিদ্ধি 
চেয়েছেন, এক মৃহূর্তে নীতাকে হারিয়েছেন | ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে 
আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের মন-ভোলানে! 
সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পানা আরম্ত ক'রেছি। রর 

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ বাক্যরত্বের ঝুলি থেকে একদিন এক 
পুরাতন বাউঠলর গান পেরেছিলুম। তাঁর প্রথম পদটি মনে পড়ে £- 
“নিঠুৰ গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজ.বি আগুনে?” যে মানসমুকুলের 
বিকাশ সাধনঞ(পেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষার তার পরিণত সত্যকে 
আঁগুকালের গরজে সপ্রমাণ করতে চাইলে আরোজনের ধৃমধাম ও 
উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তদ্ধান করে। 

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্ধত্রই যখন সত্যের পীড়ন চলেছে তখন এর 
বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তিকে খাড়া ক'রে ফল নেই; মানুষকে চাই 7 যে মান্থুষ 
বাণীর দূত, সত্য সাধনায় নুদীর্ঘকালেও বার দৈরয্যট্যুতি ঘটে না, সাধনপথের 
প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় ধাীকে আনন্দিত রাখে । 
আমর] এমন মানুষকে চাই যিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষের সমগ্রতাকে পরদ্ধা 
করেন। এ-কথা গোড়ীতেই মেনে নিতে ,হবে, যে, বিধাতার ক্লুপাবশতই ৃ 
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সর্বাঙ্গীণ মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জষ্টিল। তার ব্যক্তিরূপের অর্গপ্রত্যঙ্ 
বছ-বিচিত্র। কোন বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একবৌকা 
ভাঁবে তাকে অনেক দুর বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি 
চাপা দিই তবে চোখ বুজ্ধে গুরুবাঁকায মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হতে 
গ্গারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো ক'রে দিতে পাঁর্লে 
মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঁথ। বাড়ানো, বিগ্যালাভের পরিবর্তে 
ডিগ্রিংলাভ সহজ হয়। জীবনঘাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার 
বহনভার কমে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেত্ধে বড় 
কথাটা ভুল্লে চল্বে ন! যে আমরা মানুষ, আমর! সহজ নই। 

তিব্বতে মন্ত্রপের ঘণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় ঝলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আমে । সত্যকার 
মন্ত্র একটুও সহজ নয়। সেটা গুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার মঙ্গে আছে 
“চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা । হিতৈষী এসে বল্লেন, সাধারণ 
মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ কর্বরি 
খাতিরে ্ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক্‌_কিছু না ভেবে না বুঝে 
শব্ধ আওঙে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট । সজীব ছাপাখানা যতে। 
প্রত্যহ কাগজে হাজার বার নাম লিখলেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ কর্বাঁৰ 
মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরো সহজইবা না কর্ব কেন? 
চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেরে চাকা, অতএব চলুক চাকা, 
মরুক চিত্ত। 
... কিন্তুমান্থষের পন্থা সম্বন্ধে যে-গুরু বলেন, “ছুর্গং পথন্ত২, তাকে 
নমস্কার করি। . চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা! 
দ্াবী করুবো!। বছুলত! পদার্থটিই মন্দ, এই মতের খাতিরে বল! চলে 
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, ভেল| জিনিষটাই ভালো, নৌকাটা বর্জনীয় । একসমরে অত্যন্ত 
[দাপসিধে ভেলায় অত্যন্ত সার্দীমিধে কাজ চ'ল্তো। কিন্তু মানুষ 
র্লে না থাকৃতে, কেন না! সে সাদাসিধে নয়। কোন মতে আোতেখ 
পর বরাৎ দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ ক'র্তে তার লজ্জা। বুদ্ধি 
স্ত হয়ে উঠলো, নৌকায় হাল লাগালো, দাড় বানালে, পাল দ্বিলেষ্ 
ল, বাশের লগি আন্লে বেছে, গুণ টান্বার উপার করলে, নৌকোর 
পর তার কর্তৃত্ব নানাগুণে নানার্দিকে বেড়ে গেলো, নৌকোর কাজও 
বর্বর চেয়ে হলো অনেক বেশী ও অনেক বিচিত্র । অর্থাৎ মানুষের 
চরী নৌকো মানব প্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলি এগিরে চ/ল্লো। 
উজ ঘর্দি বলি নৌকো ফেলে দিরে ভেলার ফিরে গেলে অনেক দায় 
চে, তবে তার উত্তরে ঝল্তে হবে, মনুষ্যত্বের দার মানুষকে বহন 
রাই চাই ৮» মানুষের বহ্ণা শক্তি, সেই শক্তির যোগে শিহিতার্থকে 
বলি উদঘাটিত ক'র্তে হবে_মানুষ কোথাও থামতে পাবে না। 
শুষের পক্ষে শনান্সে জুখমন্তি” | অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের 
[, সমস্তকে দ্সিয়ে সামগ্তন্ত করাই তার। কল-কারখানার যুগে ব্যবসা 
কে সৌন্দধ্য-বোধকে বাদ দ্বিরে জিনিষটাকে সেই পরিমাণে সহজ 
'রেছে, তাতেই মুনফার বুভুক্ষা কুথ্রীতায় দানবীয় হ'য়ে উঠলো । 
পিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাউল ঘাঁনি টেকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচে 
ছ ফেলার ওগুলো সহজ হ'রেছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত 
[বিকা অপটুতার স্থাবর হ'য়ে রইলো, বাড়েও না এগিয়ে চলেও না 
বড় কর্তে ক'র্তে কোন মতে টিকে থাকে | তারপরে মার 
[য়ে মরে শক্ত হাতের থেকে । গুকৃতি পশুকেই সহজ করেছে, তারই 
্ স্বপ্নত1) মানুষকে করেছে জটিন, তার* জন্তে পূর্ণতা । আতারকে 
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সহজ কর্তে হয় বিচিত্র হাতপা না়্ার সামগ্রস্ত ঘটিয়ে ; হাটুজলে কাদা 
আকড়ে অল্প-পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়ে নয়। ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু 
আমাদের ধাঁচান, দ্বারিদ্র্ের সঙ্কীর্তার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, এশ্বর্য্যের 
অপ্রমন্ত পু্ণতায় মানুষের গৌরব-বোধকে জাগ্রত ক'রে। 

/ এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময় আমাদের ফরাসী জাহাজ 
এলো পণ্ডিচেরী বন্দরে । ভাঙা শরীর নিয়ে বথেষ্ট কষ্ট ক'রেই নাম্ট্ত 
হ্লো__তা হোক, অরবিন্দ ঘোষের জঙ্গে দেখা হয়েছে। ! প্রথম 
ৃষ্টিতেই বুঝ্নুম,ইনি আঁ্সীনেই সবচেচে সত্য 
কস্তে চচচয়্চেন, সত্য কগ্চরে ০পয়েছেন।' 
সেই তার দীর্ঘ তপন্তার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তার সত্বা 
ও্তপ্রোত। আমার মন বল্লে, ইনি এর অন্তরের আলো দিয়েই 
বাহিরে আলো জাল্বেন। কথ! বেশি বল্বার সময় হাচ্ছে ছিল ন|। 
_ অতি অল্পক্ষণ ছিলুম |: তারি মধ্যে মনে হলো, তীর মধ সহজ প্রেরণা- 
শ্জি পুপ্বিত। কোন খর-দত্তর মতের উপদেবতার নৈবেছ্দ্পে সত্যের 
উপলন্ধিকে তিনি ক্িষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তীর ন্ুখশ্রীতে এমন 
সৌন্দর্ধ্যমর শান্তির উজ্জল আভা। মধ্যযুগের খুষ্টান সন্যাসীর কাছে 
দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি । 
আপনার মধ্যে বি পিতামহের এই বাণী অন্বভব করেছেন, যুক্ত' -'নঃ 
সর্বমেবাবিশত্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার 
আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাকে বলে এলুম,-আত্ম'র বাণী বহন 
করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্বেন এই অপেক্ষায় থাকবো। 
সই বানীঢত ভারঢচতর নিমন্ত্রণ বাজ, শ্বণুস্ত 
বিশ্বে । ৃ 


৯৮৪ 


রী |] 


থম উপৌবনে শকুন্তলা উদ্বোর্ধম, হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে 
র চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার 
ততে। অরবিদ্দকে তার যৌবনের মুখে ক্ষু আনোঁলনের মধ্যে যে * 
র আসনে বেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি-_. 


ই অরবিন্দ, রবীন্ত্রের লহ নমস্কার | 


গছ 


নাজ তাকে দেখলুম তার দ্বিতীয় তপন্তার আসনে, অপ্রগল্ভ 
আজও তাকে মনে মনে বলে এলুম-- 


অরবিন্দ, রবীন্ত্রের লহ নমস্কার |” 


ঢলি জাহাজ-_২৯ মে, ১৯২৮ 


সপপ্রররররারারা 


১৮৫ 


১৩ 
উপসংহার ্ 
কর্মযেগী_খযানযোগী শ্রীম্রবিনের জীবন-কথা বিবৃত হইল 
যে'জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে অনুগ্রাণিত ছিল, কর্মযোগে তাহার 
অত্যু, আর পরিণতি তাহার গ্রাচা-লন ধ্যান-সাধনায়। বহিমু্খী 
মানস আজ ঘন্ত্থী সাধনে নিমগ্ন হইয়াছে! 
তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র আজ পুণ্যক্ষত্রে গরিণত। চিন্তাগীল,কটিপ্রাথী 


নরনারী পৃথিবীর নানাদেশ হইতে আসিয়া তাহার, আশ্রমে সমবেত 
হইতেছেন। শ্রীমরবিন্দের পণ্ডিচারীর আশ্রমের সাধনার দিকে চাহিয়া 


“ জগৎ ফেন।আত্মানবসন্ধানে গ্রবন্ত হইর়াছে। 


পাচ্টাত্যের বিপুল কর্ণশক্তি, অসীম কর্মকুশতা গাশ্চাতা বিজ্ঞান 
সারা বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাহাদের কর্ম প্রেরণা, 
কর্মূশক্তি তাহাদের ভোগবিলামকে শেষ সীম! ম্পর্শ করাইয়াছে। কিন্তু, 
াস্তি নাই। শাস্তির জন্ত সকল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 
পাশ্চাত্য তাই আজ শিক্ষার্থী গ্রাচের দিকে চাহিয়া আছে-তাই 
বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্বা গান্ধীর নিকট তাহারা 


। তত্বজিজ্ঞানু। 


৬ 


গে যুগে মানব-সমাজের প্রয়োজনের কালে, সভ্যতার গ্লানি বিদুরিত 


শে ররর রতি পিলার পাস রনিনি রিবা তে - দরের 


্ রবি 


ৃ রি 

রীভগবান মানুষের মধ্যেই আপনাকে সঞ্চারিত করিয়াছেন, মানুষ 
মর্ধামানবের__মহাপুরুষের দন গাইয়াছে। 

মানুষ আজ আবার ভগবানের শ্বরণ লইভেছে; চারিদিকের ধন্ধনে 
তাহার ভীবম এই চরম বেগের মধ্যেও নিশ্চ্ল। এই নিশ্ঠল জীবনকে 
সহজ, সরল ও নির্ল না করিলে বুঝি এতাতী ধ্বংস হয় 

্রীমরবিন জাঁধনায় নিমগ্। কে বলিতে পারে শ্রীভগবান কোন 
সাধকের মধ্যে নিজকে এচারিত কবিরা জগতের গ্ানি মোটন করিব্ত্‌! 


শুকর হন 


লালা 


১$ রঃ 
র্‌ পরিশিই 
শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম & 


আশ্রম অর্থ গুরু বা অধ্যাত্ববিদ্াদাতা আচার্যের ৃহ_বেখানেস* 
তিনি .চ্টাহার নিকট শিক্ষা ও যোগাভ্যাসের জন্য আগণ শিল্বুদিগকে 
শিক্ষা দেন ও থাকিতে বেন। আশ্রম কথাটর ছারা কোন অঙ্গ বা 
ধর্ম-সম্প্রদায় ব| মঠকে বুঝায় না 

আশ্রমের সব-কিছুই নুন সেখানে সর্বময় কর্তা । যে- 
সাধকেরা সেখানে থাকিয়া ঘোগাভ্যা করেন তাঁহাদের কোন বিষরে 
'কোন দাবি, স্বত্ব বা মত-প্রকাশের অধিকার নাই। গুরুর ইচ্ছার উপরই 
তাহদের সেখানে থাকা বা নাথাকা নির্ভর করে। 'তিনি যে 
টাকা.কড়ি পান তাহ! তাঁহারই-_সাধারণের কোন সমবাধের 
(08010 00৫১)'নহে। উহা। কোনরূপ যৌধথ-্যাঁম (1:08) বা বিশ্ষ 
উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধন-ভাগারও (মন) নয়, কারণ এখানে জাধারণের 
কোন প্রকারের কোন গ্রতিষ্ঠানই নাই। এইননপ আশ্রম থুষ্টের জন্মের বহু 
শতাবী পুর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে ছিল এবং এখনও বহু সংখ্যক আছে 
ইহার সবই গুরুর উপর নির্ভর করে এবং তাহার স্থান পূরণে সমর্থ অন্ত 
কোন গুরু না মিলিলে প্রথমোক্ত গুরুর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমের 
অবসান হয়। | | 


টু 
**স্রীঅরবিন্দের ণ্ডিচারী আশ্রম কর্তৃক নংবাদ-পতরে প্রকাশিত বিবৃতির অংশ- 
বিশেষের মর্ধামুবাদ। 





ঈ 


রা 


পত্তিচারীর আশ্রমটি এই একাল সৃষ্টি হইয়াছে__ গ্রথমে শ্রীঅরবিন্ 
পণ্ডটারীতে তাঁহার গৃহে অল্প ক্ঠেকজনাঁক সঙ্গে করিয়া বাস করিতেন_ 
পরে ক্রমশঃ আরও কয়েকজন আতর জুটিলেন । ১৯২৭ থুষ্টাবে শ্রী 
প্রীঅরধিন্দেব্রু ঞীহিত যোগদান করেন । তাহার পর হইতে আশ্রমের জন- 
সংখ্য। এমন বাড়িতে লাগিল ৭, তীহারের বাসের জন্য আরও বাড়ী 
কিনিতে ও ভীড়া করিতে হইল। বাড়ীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত 
ও পুননির্খাণ-__খাস্য-সামগ্রী সরবরাহ--এবং নু ও 'পুরিষ্কারপরিচ্ছন্ন বে 
বসবাসের জন্ট উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিতে হই ইতি র্ভকলই শ্রীমা কী 
ঘরোয়া বিধি-ব্যবস্থা; প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি ইহা উচ্ছানুরূপ 
পরিবর্ধন, পরিবর্তন বা পরিবজ্জন করিতে পারেন ইহার কিছুই 
সর্ধ-সাধারণের জন্ত নহে । ডি 

আশ্রমের বাড়ীগুলি হর শ্রীমরবিন্দের, নয় শ্রীমায়ের সম্প 
সেখানে যেটাঁকা খরচ হয় ভাহাও শ্রীমরবিন্দের বা শ্রীমাযের ট্র 
শ্রীমরবিন্দের কাজে সাহাষ্য করিবার জন্ত অনেকে টাকা দা | থাকেনু, 
কিন্তু তাহারা তঁহা একান্তভাবে প্রীঅরবিন্দ বা শ্্রীমাকেই দেন__দাধারণের 
প্রতিষ্ঠান রূপে আশ্রমকে দেন না এবং আশ্রমটিও সাধারণের কোন 
প্রতিষ্ঠান নয়। 

আশ্রমটি একটি সঙ্ঘ বা সমিতিও নয়__ইহা কোন নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী 
গঠিতও হয় নাই__ইহার কোন কার্ধ্য-নির্বাহক সভা, কর্মচারী, সাধারণ 
সম্পত্তিও নাই--সর্ধ-সাধারণের কোন কাজের সহিতও ইহার কোন 
সংশ্রব নাই। | 

আশ্রমটি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও নয়। আশ্রমবাসিগণ শর 
যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতির সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ 

| ৭. 


এ রি & ্‌ ক 


ঁ দ ৯ 
রীবিনদ ৪ 
ডে তাহাদের পক্ষে রর (য় লাঁজনৈতিক বা সাঁমাজিক__ 
সকল প্রকার প্রচার-কার্ধ্যই নিষিদ্ব। ও ৃ 


£ আশ্রঘটি কোনয়প ধর্শ-ম্টীও নয়। সকল ধর্মাবলম্বী লোকই 
এখানে আছেন-_এবং এমন লোকও আছেন বাহারা , কোন বিশেষ 
মার নহেন। এখানে নির্দিষ্ট ধর্মমত বা বিধি-নিষেধে (87990 
0৮৪96 01 00%03) কড়াকড়ি নাই, কোন শাসক ধর্ম গুলীও (টির 
মা তি, 0905) ) নাই; এ।অরবিন্দ প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
নঃসত্যম, ধ্যান ইনি কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে 
যাহার উদ্দেগ্ত চেতন] সম্প্রসারণ (901800770 01 0 €01150101810698), 
সত্য গ্রহণ ও মনন (29০01061165 60 06 1]177017), কামনা জয়, 
অন্ুপ্নহ প্রচ্ছন্ন ভাগবত সন্ভা ও চেতনা আবিক্ষার, উচ্চতর স্তরে মানব- 
তির বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ । 


০০০ 


৯৪০ 


